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প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীপণ্চমী ১৩৯০ 
৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ 
দ্বিতীয় সংস্করণ £ ১৭ই কা্তক ১৪০৫ 
৪ নভেম্বর ১৯৯৮ 


9) বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় 
সর্বশ্বত্ব সংরক্ষিত 


মূল্য ঃ ৩০ টাকা 


প্রকাশক ঃ 
মূদুলকান্ত সেন 

ইন-চার্জ, পাঁিকেশনস: ইউনিট 
বধ'মান বশ্বাবদ্যালয় 

বর্ধমান ৭১৩ ১০৪ 


মুদ্রুক ঃ 
অর.ণকুমার চট্টোপাধ্যায় 
জ্ঞানোদয় প্রেস 

&৫&1ব কাঁব সংকান্ত সরাঁণ 
কাঁলকাতা ৭০০ ০৮৫ 


[১১০০] 


নিবেদন 


উপানষংপ্রসঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হল সামবেদের অস্তগ'ত 
“কেনোপাঁনষৎ । এট ওই বেদের জৈমিনীয়শাখার জৈমনীয়োপানষদ--ব্রাঙ্ণের 
অংশাঁবশেষ। এই শাখাটির এখন তেমন প্রচার নাই। অথচ মরমীয়া রশীততে 
অধ্যাত্মীবদ্যার রহস্যাখ্যানে সমগ্র ব্রা্মণ-সাহিত্যে এর জড় মেলে না। 
জোৌমনীয়োপাঁনষদ_-ব্রাঙ্মণাট আরণ্যকধমর্শ, তার ন্কর্ষ হল 'কেনোপাঁনষত 
তাইতে উপানষতাটর আলোচনা করা হয়েছে ওই আকরণ-গ্রল্থের 'ভাত্ততে। 


খক্সংহিতা "শস্ব' বা কাঁবতায় দেবপ্রশীস্তর সঙ্ফলন। কাঁবতার কথায় 
“সাম' বা সুর বসালে তা হয় এস্তোন্র' । গানগ্রম্থসমেত সামবেদসখীহতা দেব- 
স্তোত্রের সঙ্কলন। শস্বাবলদ্বনে খগৃবেদের সাধনা যেমন 'উক্‌ৃথণ, তেমাঁন 
স্তোন্রাবলম্বনে সামবেদের সাধনা হল উদগীথ'। শেষপয'ন্ত একাঁট সাধনা 
'মননে'র বা জপের, আরেকটি 'কীত্তনে'র। খগবেদে দেবতার “নামের মনন" 
এবৎ “নামের কীর্তন" দুয়ের কথাই আছে। একই বাণীর সাধনায়. এরা দুটি 
ধারার 'দ্ধবেণী। উভয়ের পরম আলম্বন হল একপদণী বাক বা ওকার-- 
খকসৎহতায় যা দেবতার 'অপাঁচ্য” বা গৃহ" নাম। উক্‌থ উদগীথ হয়ে 
ওঠে মন্ত্রের মনীষাসহগত মননের ফলে যখন হৃদয়ে সুর জাগে । কেনোপ- 
1নষদে সেই স:র-ব্রহ্মকে বলা হয়েছে “বন বা বধু । তাঁকে পাওরার অথ“ হল 
প্রজ্ঞানের আনন্দে পর্যবসান। এঁতরেয়োপাঁনষদের মহাবাক্য যেমন 'প্রজ্জানৎ 
ক্ষ, তেমাঁন কেনোপাঁনষদের মহাবাকা “তদ্‌ বরনম্‌'। এই আনন্দ রূপ ধরে 
আকাশের 'য়ক্ষ' বা আনব“চনীয় 'রন্ততায় হৈমবতা উমার আ'ঁবভাবে । তিনিই 
এই উপানষদের মম ধিষ্ঠান্তী। 


উপাঁনষতট রচিত হয়েছে আচার্য এবৎ অন্তেবাসীর মধ্যে সংলাপের 
আকারে । মরমী হৃদয়ের উদ্বেলন তার মধ্যে এক নাঁবড় নাট্যরসের সণ্ণার 
করেছে। 


ধর্মসভা'য় এই উপাঁনষদের উপর ভাষণ দেওরার সময় তার টেপ-রেকা্ড*ং 
এবং অনুলেখন করা হয় পদ্মশ্রী শ্রীমতী বীণা দাসের উদ্যোগে । অনুলেখন?ট 
গ্রন্থরচনার সময় আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। এবারও 'নর্ঘস্টাট করে 
গদয়েছেন শ্রীমতী নারায়ণ দেবী। গ্রচ্হের মদ্রণব্যয় বহন করেছেন 


এলাহাবাদের বন্ধু শ্রীতেজেশচন্দ্র ঘোষ। মদ্রণ ব্যাপারে সহায়তা করেছেন 
শ্রীবমলশঙ্কর ধর । এ'দের সবাইকে আমার গভশীর কৃতজ্ঞতা জানাই । 


হৈমবতা সবার হুদয়াকাশে বহুশোভায় গবদ্যোণতত হ'ন-_এই প্রার্থনা । 


“হৈমবতণ” অনির্বাণ 
বিজয়া, ১৮৯১ শকাব্দ 


প্রাকৃকথন 


শ্রীমং আনব তাঁর রচিত উপাীনষং-প্রসঞ্গের দশট খণ্ড বর্ধমান বিশ্বাঁবদ্যালয়কে 
প্রকাশ করার অনুমাত দান ক'রে ধন্য করোছলেন। এর তৃতীয় খণ্ডাট 
তাড়াতাঁড় প্রকাশ করার জন্য তখন তান [নিজেই উদ্যোগী হ'ন এবং শ্্রীগৌতম 
ধম্পাল সৌঁট প্রকাশ করেন। তিনটি উপ্পানষং-প্রসঙ্গেরই প্রথম সংস্করণ 
[নঃশেষ হ'য়ে যাওয়াতে বধমান 1ব*্বাঁবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রকাশিত 
প্রথম ও 1দ্বতীয় খণ্ডাটর পুনমপুদ্রণ করেছেন। তৃতীয় খণ্ডাঁটও পুনম্দ্রণের 
জন্য শ্রীগৌতম ধর্মপাল ছৈমবতী-আনিবাঁণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বর্ধমান বি*্ব- 
বিদ্যালয়ের হাতেই এবার তুলে 'দিয়েছেন। সে-হসাবে তিনাঁট খণ্ডই এখন 
বর্ধমান বিশ্বাঁবদ্যালয় প্রকাশনার অন্তর্গত হওয়াতে ক্রেতা বা পাঠকবর্গে'র পক্ষে 
সন্ধান করতে আর কোন অস্মাবধা হবে না এবং সকলেই সেজন্য হৈমবতা- 
আনবাণ ট্রাস্ট ও বর্ধমান 'বশ্বাবদ্যালয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞ আভনন্দন 
জানাবেন, সন্দেহ নেই। 


শ্রীমৎ আনরবাণ প্রজ্ঞা ও মনীষার ক্ষেত্রে এক পরম বিস্ময় । এয্‌গে বেদ ও 
উপানিষদের মমাবগাহণ যে ভাষ্য তিনি রচনা ক'রে দিয়ে গেলেন তার আলোক 
সংদ্‌রপ্রসারী এবৎ তা অনুসরণ ক'রে ভবিষ্যতের অনেক সাধক ও গবেষক 
তাঁদের আপন আপন লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারবেন। যাঁরা শুধু অর্থ বৃঝতে 
চা'ন অথবা যাঁরা তত্ব উপলাদ্ধ করতে চা*ন, দুইয়ের পক্ষেই তিনি িভ“রযোগ্য 
দশারী। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর জীবদ্দশায় তান অন্ততঃ িনখাণন 
উপাঁনষদের 'বস্তৃত ব্যাখ্যা লিখে যেতে পেরেছেন, যার মধ্যে শুরু যজবে'দের 
ঈশোপাঁনষত, খগ্বেদের এতরেয়োপানিষৎ এবং সামবেদের এই কেনোপানিষৎ চ্থান 
পেয়েছে । খাক-সাম-যজ; এই ভ্রয়ীর 'ভ্িতল্শতেই তাঁর অনুপম ভাষ্য ঝগ্কুত 
হ'য়ে এক পরম এঁকতান সাণ্ট করে গিয়েছে। এই খণ্ডে বিশেষ ক'রে কাব্য 
যেন সঞ্গণতে উত্তীর্ণ হয়েছে, "শস্ত্র' বা কবিতায় দেবপ্রশাস্ত “স্তোন্র' বা গানে 
র্‌পান্তারত হয়েছে, মনন হয়ে দাঁড়য়েছে কীর্তন । 


শ্রীমৎ আনব এখন লোকান্তারত। আকাশের শন্যতায়, আঁনবণ্চন?য় 
গরন্ততায় জবনেও যেমন তান প্রাতগ্ঠিত ছিলেন তেমাঁন সেই রিস্ততার মধ্যেই 
বহুশোভমানা 'বাবধবর্ণরাঁঞ্জতা বাগবাঁদনন হৈমবতণ উমার আ'বিভবি ঘটেছিল, 
যান তাঁর তনৃ'টি মেলে ধরেছিলেন অসংকোচে সর্ব আবরণ মস্ত ক'রে এই 


মহাসাধকের কাছে । এই উপাঁনষদের মমীধষ্ঠান্রী উমা হৈমবতাই তাই ছিলেন 
তাঁর একমান্র আরাধ্যা ও আশ্রয়স্বরপা। তাঁর দিব্য স্বরূপ 'তাঁন যতটক্‌ 
উদ্ঘাটন ক'রে 'দয়ে ?গয়েছেন, আশা কাঁর তার মাধ্যমে পাঠকমান্রেরই পক্ষে 
বরদা বেদমাতার অন্তরঙ্গ পাঁরচয় লাভ করার সুযোগ ঘটবে এবং 'হৈমবতা 
সবার হৃদয়াকাশে বহ্‌শোভায় বিদ্যোতত হ'ন'। তাঁর এই শেষ প্রার্থনাও 
সার্থক হবে। 
শ্রীপণমী 
১৩৯০ বঙ্গাব্দ গোবষ্দগোপাল ম)খোপাধ্যায় 


সূচীপন্ন 


ভূমিকা ই এ ১ 
প্রস্তাবনা চে ৯৯৯ ছি 
শাম্তপাঠ মি বনি ২২ 


কেনোপাঁনঘং 


প্রথম খণ্ড টি রি ৪৩ 
দ্বিতীয় খণ্ড -** **" &৬ 
তৃতশয় খণ্ড রঃ ু ৬৫ 
চতুর্থ খণ্ড কত কত ৮৯ 

উপসংহার ্ঃ নী ১০৭ 

টীকা *-ত ০: 
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মনীষ শ্রীমৎ আনিবাঁণ 


জন্ম £ ২৪ আষাট ১৩০৩ 1তরোভাব £ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ 





উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 
কেনোপনিষং 
_ভূমিক! 


কেনোপাঁনষং সামবেদের অন্তর্গত । সাম মানে "স্বর" বা সুর ।১ খাক--মন্মে 
সুর বাঁসয়ে গান করা হত--কেবল সোমযাগে, যা সমস্ত যাগের শ্রেষ্ঠ । 
মন্রগ:'লকে বলা হত সামের যোন। সামবেদ সামের যোনমন্ত এবং স্বরালাঁপর 
সংগ্রহ-ব্রা্ধণে তার প্রয়োগ এবং রহস্যের বিবৃত । খাঁত্বকদের মধ্যে যাঁরা 
সামগান করতেন, তাঁদের প্রধান ছিলেন উদ-গাতা, তাইতে গানের ব্যাপারের 
সংজ্ঞা হল “ওদ-গান্ত কমণ্। ব্রাঙ্ণে এই কমের এবং আরণ্যকে ও উপাঁনষদে 
তার রহস্য ও তত্বের আখ্যান। সোম আনন্দতত্ত্,২ গান বাকের আঁশ্রত একাঁট 
'নান্দনশীশঙ্প 1৩ সামগানের চরম উল্লাস তার উদগণীথে" 18 এতরেয়ো- 
পানষং-প্রসঙ্গে যেমন দেখোঁছ খগ্বেদের সাধনা “উক্‌থে+র, তেমাঁন সামবেদের 
সাধনা 'উদ্‌গীথের। এই বেদের উপানষং-প্রাঁতপাঁদত তত্তে খাঁষরা পেছে 

দেল জানল অধা-এই হাটি রাধা ভান 

সামবেদের বহু শাখার মধ্যে মান তিনাঁট অবাঁশষ্ট আছে “গর দেশে 
( এবৎ বাংলায় ) কৌথুমখ, কাণটিকে জৈমিনগ, মহারাষ্ট্রদেশে রাণায়ন 1৫ 
চরণব্যহস[ন্রের মতে কৌথুমী এব জৈৌমন৭য়েরা রাণায়নীয়দেরই অবান্তর ভেদ ।৬ 
আমরা কৌথুমীশাখার সঙ্গেই িশেষভাবে পারচিত। জৈমন"শাখার গ্রন্থ মান 
সম্প্রাত প্রকাশিত হয়েছে । এই শাখার জৌমনায়ন্রা্গণ ব্রা্দণসাহিত্যে শতপথ- 
রাহ্মণেরই মত একটি শবাশষ্ট মাদার অধিকারী । এতে যত রহস্যোন্তি আছে, 
এমন আর-কোনও ব্রাঙ্গণে নাই। এ যেন বোঁদক ভাবনা-সাধনার এক অনন্য 
আকর। অথচ এর উপর কোনও ব্যাখ্যাগ্রম্থ আজও পাওরা যায়ান। 

সামবেদের যেসব ব্রা্ণ এখনও পাওরা যায়, তাদের মধ্যে তিনটি প্রধান -- 
তাণ্ডা, ছান্দোগ্য এবং জৌমনীয় । কন্তু তাশ্ডা আর ছান্দোগ্য একই তাণ্ডি- 
সম্প্রদায়ের ব্রা্ধণ এবং দুটিতে 'মালিয়ে এদের নাম ছিল চীল্লশ অধ্যায়ের 
চত্বারংশত্রা্ধণ'_ এমন-একটা প্রাচীন প্রাসাদ আছে।? তাহলে বস্তুত 
সামবেদের প্রধান ব্রাঙ্ধণ দুটি চত্বারৎশ এবং জৌমনীয় । চত্বারংশব্রাছধণের 
প্রথম পণচশ অধ্যায়ের নাম পণ্চাবংশ বা তাণ্ড ব্রাহ্মণ । তারপর পাঁচিটি অধ্যায় 
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বা প্রপাঠকে তার অনুবাঁত্ত “যড়বিংশব্রা্ণে । তারপর দশাঁট প্রপাঠকে 
ছান্দোগ্য- বা মন্ত্- বা উপানষদ-ব্রাঙ্ষণ। এই ব্রাহ্মণের শেষ আটাট অধ্যায় 
[খ্যাত ছান্দোগ্যোপানষং । 

জৈমিনী'য়ব্রা্গণের মোটের উপর আটাট অধ্যায় । প্রথম তিনাঁট অধ্যায়ে বা 
কাণ্ডে বাঁণত হয়েছে কর্মকাণ্ড । এর 'বিষয়বস্তু চত্বা'রংশব্রাহ্মণের প্রথম বাত্রশ 
অধ্যায়ের অনুরুপ । তারপর চার. হতে সাত অধ্যায়ের নাম উপানষদ ব্রা্ধণ__ 
যা ছান্দোগ্যোপানষদের অনুরূ্প। শেষ অধ্যায়াটর নাম আেয়ব্রাহণ। 
আমাদের আলোচ্য কেনোপাঁনষ জোমন"য়ন্রা্ধণের সপ্তম অধ্যায়ের ( উপানষদ- 
র্া্ধণের চতুর্থ অধ্যায়ের ) অষ্টাদশ খণ্ডে আরম্ভ. হয়ে একাবংশ.. খণ্ডে শেষ 
হয়েছে। এই উপাঁনষংাটকে বলা যেতে পারে উপানিষদ--বরা্মাণের নভ্ক্ এবং 
তার আলোচনা ওই ব্রা্মণেরই পাঁরপ্রোক্ষতে হওবা সঙ্গত ৷ জৌমনীয় উপানষদ.- 
ব্রাহ্মণকে _রেউ-কেউ, বলতে চান জৈমনশয়োপাঁনষৎ.।.. এই নামকরণ সমশচীন, 
কেননা এট ছান্দোগ্যোপানষদেরই অনুরূপ । দুটিই. আরণ্যকধম+4। 

চত্বারৎশ এবং জৈমন?য় দি ব্রাহ্মণের 1বষয়বস্তু এবং তার 'বন্যাসে বেশ 
সাদশ্য আছে। দ;য়ের মধ্যেই  উপানষদভাগের প্রাধান্য লক্ষণীয় |. 1কন্তু 
দুটি. উপানষদের..ববাতি এক. রীততে নয়.। ..ছান্দোগ্যের বাচনভার্গি বেশ 
গোছানো এবং.আঁটসাঁট, কিন্তু জোমনীয়ের বাচন মরমী য়ার_সম্ধাভাষায়।... তার 
মধ্যে কেনোপনিষদের বিবৃতি গরাঢুবন্ধ. হলেও তার প্রবন্তা যে একজন নেপথ্যচর 
মরমীয়া, তা তাঁর বলার ধরন. থেকে বেশ বোঝা যায়৷... স্্ধাভাষার বাহল্যের 
জন্যই সম্ভবত জৈমিনীয়োগাঁনষং ক্রমে 'বিরলপ্রচার হয়ে. গেছে এবং অপেক্ষাকৃত 
স্পন্টতার, জন্য তার. অন্তঃস্থ-কেনোপানষংট এখনও 1টকে আছে । এইভাবে 
দেখলে উপানষখাটর _ প্রথম দুটি খ্ড পদ্যে রচিত বলে যাঁরা সমস্ত উপানিষৎ- 
[টিকেই অবাচীন.বলতে চান, তাঁদের য্যান্ত খুব জোরালো. মনে হয় না। বস্তুত 
পদ্যাংশগুলি ব্রদ্ধাবদ্যাবাচক প্রাচীন গ্লোকের সংগ্রহ ৷... এমন গ্লোকের উল্লেখ 
বৃহদারগ্যকোপানিষদেও আছে।.. তার মধ্যে দ্াট গ্লোক-একেবারে কেনোপ- 
নিষদের. অনুরূপ ।৮. ব্রাঙ্মণের মধোও এমন্তর, গাথা খাক্‌ বা গ্লোক. অনেক 
পাওবা যায় । _কেনোপনিষৎ স্বতন্্ কছ; নয়-_-জৌমনীয়োপনিষদের আবহেই 
তা রচিত। রঃ 

জোৌমন়্রাঙ্ধণের আরেক নাম “তলবকারব্রাহ্গণ' ৷. তলবকার একজন 
সম্প্রদায়প্রবর্তক খাঁষ - পাঁণানসূন্রের গণপাঠ থেকে আর জৈমিনীয়গৃহ্যসন্ত 
থেকে এইটুকু মান্ত জানা যায় ।৯ জৌমনির সঙ্গে তাঁর ক সম্পর্কতা বোঝা 
যায় না। মাধ্যন্দিনসংহতায় পাই, “আনন্দায় তলরম. অর্থাৎ তলব পুরুষমেধের 
একটি পশ7, তাকে উৎসর্গ করতে হবে আনন্দদেবতার উদ্দেশে ।৯০ তৈৌত্তরণয়- 
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ব্াঙ্গণভাষ্যে সায়ণ বলেন, তলব ঢাক বাজায় অথবা গালবাদ্য করে ।৯৯. শব্দাট 
বাদ্যে উপচারত হওরা সম্ভব। তাহলে “তলবকার' সংজ্ঞার অর্থ দাঁড়ায় আনন্দ- 
বাদাকার।. সোমযাগ ও সামগানে তার অনুষঙ্গ লক্ষণীয়:।৯২ -খাঁষ মাহদাস 
এতরেয়ের মতই তলবকার বা জোমাঁন একটি অখণ্ড ব্রাঙ্গণগ্রম্থের প্রবন্তা । 
তলবকারের নাম জৌঁমাঁনর নামের আওতায় পড়ে গেছে । শৌনকের চরণব্যহ- 
সরে জৌমানর নাম আছে, তলবকারের নাম নাই । ভাগবতপ.রাণেও কৃষঃ 
দ্বৈপায়ন জৌমানকেই সামবেদ বা ছন্দোগসতাহতা পাঁড়য়োছলেন বলা 
হয়েছে ।৯৩ সতরাং জৌমাঁনকেই আমরা এক্ষেত্রে প্রমাণপৃর্ষ বলে গণ্য করব 
যাঁদও কেনোপাঁনষদের আরেক নাম তলবকারোপিষৎ । 


জোমনায়ব্রা্মণের প্রথম গতন অধ্যায়ে বা কাণ্ডে তাণ্ড্যব্রাঙ্গণেরই মত একাহ 
অহান দ্বাদশাহ সূত্র গবাময়ন: প্রভীত সোমযাগের ওদগান্রকর্মের ১১ বিবৃতি 
আছে। কিন্তু জৈৌমনীয়ব্রাহ্ষণের একাঁটি লক্ষণীয়: বোশষ্ট্য, তার. আরভ্ভ 
আঁখ্নহোন্রযজ্ঞের রহস্যাখ্যান দিয়ে-_যা সোমযাগের অন্তভূন্তি নয় বলে এখানে 
অনুপোক্ষিত। কন্তু আঁগন সব যজ্ঞের মৃূলাধার । সোমাহীতও : অগ্নিতেই 
দিতে হয়। তাছাড়া যে-শ্রোতযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য 'নিঃগ্রেয়স, তার আদিমতম 
এবং সরলতম রূপ হুল 'আঁগ্নহোন্র'।  আঁগনহোন্ একটি নত্যকর্ম, কোনও 
কারণেই তাকে বাদ দেওরা চলে না । রহস্যদৃষ্টিতে আঁগ্নর সঙ্গে সোমের সম্পর্ক 
আত [নাবিড়। বেদে “অগ্নীষোম' একটি যৃগনদ্ধ তত্ব--সুষমৃণতন্তুতে যাদের 
উজান-ভাটার কথা ১? সম্ধাভাষায় খকৃসংহিতার সোমমণ্ডলে বহংপ্রপা্ত । 
এই'দক "দিয়ে সামবেদের ব্রাহ্মণের গোড়াতেই আগগ্নহোন্রের সমীক্ষা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ ॥ 

'্রাহ্মণকার এপ্রসঙ্গে বলছেন, ৯০৯৮৮ রো, 
1কসেইন্বা দেয়? না প্রাণ দিয়েই আহত দেয় প্রাণে। তাইতো এই যে 
আঁগ্নমল্থন করেন ( খাঁত্বকেরা ), তাতে তাঁরা যজমানেরই প্রাণবাঁত্তদের জন্ম 
দেন।"'মথ্যমান অগ্নর ভস্ম পড়ে থাকে । তা হল এই ( যজমান্র ) অন্ন। 
সঙ্গে-সঙ্গে ধোঁরা ওঠে এ'কেবে কে, তাইতে তার মনের জন্ম হয় ।...এমনি করে 
আগ্নমম্থনের সঙ্গে-সঙ্গে যজমানের মন চক্ষু -শোন্র প্রাণ এবং বাক--এই 
পণগ্রাণের জন্ম হয়ওই-আঁগ্ন হতে । তারা দিব্য প্রাণবৃত্তি। যজ্ঞের আহহীত 
ওই দেবতাদের মধ্যেই দেওরা হয়। ফলে যজমান আহূতিময় মনোময় প্রাণময় 
চক্ষর্ময় শ্রোন্রময় বাঙময়, আবার খঙময় চক্ষাময় সামময় ব্রন্মময়- এককথায় 
হিরপ্ময় অতএব অমৃত হয়ে সম্ভূত হন। : তাঁর প্রাণ হয় অমৃত। (আহত) 
তাঁর এই শরীরকেও করে অমৃত 1৯৬ 
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এমানি করে ব্রাহ্ধণের একেবারে গোড়াতেই সমন্রাকারে আগ্নসাধ্য যজ্জরহস্যের 
একাটি গবব্‌?ত দিয়ে বৌদক কমনিহ্ঠানের তাৎপর্যাট খাঁষ আমাদের কাছে স্পষ্ট 
করে তূলেছেন। এখানে উল্লাখত মৃখ্য প্রাণের পাঁচাট বাঁত্তকে আমরা 
এতরেয়ারণ্যকে পেয়োছলাম 'ররন্মাগাঁর'র্‌পে, ছান্দোগ্যোপানষদে স্বগ্গলোকের বা 
ব্রঘোর “"্বারপা” রূপে ।৯? এইথেকেই তৌত্বরীয়সংহতায় সাতটি শঈর্ষণ্য প্রাণের 
ভাবনা--যারা বৈশ্বানর আঁগ্নর সপ্তাশখা বা-ভুন্ত অন্নের পারগাম মূর্ধন্য চদ 
বৃন্তরুপে ।৯৮ কেনোপাঁনষদের গোড়াতেই আমরা এই পগগ্রাণের দেখা পাই। 
সেখানেক করে এদের ভিতর 'দিয়েই এদের উজানে গয়ে ব্রঙ্গকে জানা এবং 
পাওরা যায় তার সঙ্কেত আছে। ব্রাহ্গণে পাচ্ছ এদের আপ্যায়ন এবং তার 
ফলে অমৃতসম্ভুতর কথা । আর উপনিষদে আছে সম্ভূতির উজানে গিয়ে 
অসম্ভাঁততে “আঁতষ্ঠাঃ হওবার সঙ্কেত। দুটি 'সাদ্ধ যে ওতপ্রোত, সম্ভূতি 
এবৎ অসম্ভাতির সহবেদনেই যে সাধনার পূর্ণতা এ আমরা ঈশোপাঁনষৎ- 
প্রসঙ্গে জানতে পেরোছ ।১৯ 

আঁগ্নহোন্রই যে সমস্ত যজ্ঞের সার এবৎ প্রাতভূগ্থানীয়, নানা রহস্যোন্তি 
এবং আখ্যায়কা দিয়ে এইটি প্রপাণ্ত করে২০ ব্রাহ্মণে সোমযাগের ওদ্‌গান্রকমে“র 
[বিবৃতি চলেছে তৃতীয় অধ্যায় বা কাণ্ড পর্যন্ত ॥। কাশ্ডগীলর আয়তন বিপৃল 


.  এবৎ তাদের বিভাগ শৃধ্‌ খণ্ডে । প্রথম কাণ্ডে খণ্ডের সংখ্যা ৩৬৪, 'দ্বিতীয়ে 


88৪২ এবৎ ভৃতীয়ে ৩৪৬ । এর পরেই চতুর্থ অধ্যায় হতে উপানষদ-্রাহ্মণ বা 
জোৌমনীয়োপ্পানষদের আরপ্ত, যার 'বিষয়াঁবভাগ্গ অধ্যায় অনুবাক খণ্ড এবং 
কাঁণ্ডকায়। প্রাচণন উপ্ানষংগৃলিতে অনুবাকাবভাগ নাই । জৈমনীয়ন্রাধণেও 
নাই, অথচ তার উপানিষদে আছে । কোনকালে এই গঢার্থক উপানষতাটর 
পঠন-পাঠন ছন্দোগদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল-_এ কি তারই সূচক ? 

উপাঁনষদের আরেকাঁট পাঁরচয় 'ছিল 'শাট্যায়নী গায়ন্রস্যো-পাঁনষং* অথাৎ 
খাঁ শাট্যায়ন হতে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত গায়ন্রসামের প্রাতবোধজ তত্ত। 
সৈ-যা "এরম: উপাসিতর্যা,_ এই উপানিষদের উপাসনা এইভাবেই করতে হবে £ 
কথাগৃলি আছে ঠিক কেনোপাঁনষং আরন্ভ করবার আগে ।২১ : শাট্যায়ানর 
আদপুরুষ অগ্ন্ত্য £ “এবং রা এতৎ গায়ন্রস্যো.দৃগীথম: উপানষদম অমৃতম্‌ 
ইন্দ্রোহগন্ত্যায়ো.রাচ' অর্থাৎ গায়ত্রসামের যে উদগীথ, তা উপাঁনষৎ এবং অমৃত; 
আর ইন্দ্র তার প্রবস্তা_খাঁষ অগস্ত্যের কাছে।২২. এই টীন্তর একট; বিস্তার 
দরকার |. এ 

সামবেদের যে-গানগ্রন্থ আছে, তা আরগ্ভ করা হয়েছে গায়নত্রসাম 'দয়ে । 
এই সামের যোনি হল খাঁষ বিশ্বামিন্রের দ্বারা গায়ন্লীচ্ছদ্দে রচিত এবৎ আমাদের 
সংপাঁরাচত একাঁট সাবিত্রী খক $ তৎ সাঁরতুর্‌ ররেণাং ভগ্গো দেরস্য ধামাহ, 


৪ উপনিষং-প্রসঙ্গ 


গধয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।” গায়ন্রসামের খাঁষ পরমেষ্ঠী প্রজাপাঁত অর্থাৎ এটি 
গবধ্বসৃঘ্টির আদিস্‌র । এই উপাঁনষদেরই অন্যন্র আছে, ব্রক্ধ প্রজাপাঁতকে সৃষ্ট 
করলে পর রক্ষঃশান্ত যখন তাঁতে অন_ষন্ত হল, তখন এই সাম গান করেই তাঁকে 
ব্রণ করাতে এর নাম হল গায়ত্র ।২ এই রক্ষঃশান্ত বেদান্তের মূলাঁবদ্যা, 
সপ্তশতীতে যাকে বলা হয়েছে কারণার্বশায়ী শবঞ্চুর “কণ“মল' অর্থাৎ নম“ল 
আকাশতত্বে মাঁলন্যের আভাস-_যাহতে মধু-কৈউভের উৎপাত্ত ঃ আর তাদের 
মেদ হতেই মোঁদনী। দর্শনের ভাষায় এই মেদ সষ্টর জড় উপাদান, যা 
1চত্তত্বের প্রাতষেধক এবং বাহন দুইই ॥ প্রজাপাঁতিতে এই মলের সংরুমণ দর 
হল গায়ন্রসামের ঝঙ্কারে _যার মধ্যে আছে সৃ্টর উষায় স্ফারত 1তামরাবদার 
সাঁবতার 'বরেণ্য ভর্গ*, যা জীবের ধাঁকে প্রচোদত করছে শাশ্বত জ্যো?তর 
1দকে। 

এইদিক দিয়ে গায়ন্রসাম এবং তার যোন সাবন্রী খককে বাস্তাবক বলা 
চলে “বশ্বামিত্রের সেই ব্রহ্গ, যা ভারতজনকে (তথা 1ব*বজনকে ) রক্ষা 
করছে" ।২৪. তাণ্ড্যব্রা্ধণেও বলা হয়েছে, 'গায়ন্ই এইসব. লোক বা 
[*্বভূবন ॥”২৫ - আবার বলা হয়েছে, 'মহারতের. শীষস্ানীয় হল গায়ন্র।'২৬ 
এঁতরেয়োপাঁনষৎ প্রসঙ্গে দেখোঁছ, মহাব্রতের মাধ্যন্দিনসবনে পাঠ্য নিষ্কেবল্যশস্ত 
হল মহদুকৃথ, যার পয“বসান হয় অকারে বা আঁদম স্বরে । গানের সুরও 
টানা হয় স্বরকে ধরে। হোতৃপাঠ্য শস্বের আর উদগাতৃগেয় স্তোন্রের মম্গত 
সাম্য এইখানে । 

ব্যাপারটা এই । প্রত্যেক সামের শীর্ধ হল 'উদগীথ'-_ছান্দোগ্যোপানধদে 
যার রহস্যাবস্তার আছে ।২৭ সেখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, ওম: এই অক্ষরাঁট 
হল উদগণশথ। অর্থাৎ প্রত্যেক সাম বা সুরের 'রস' বা আত্মা হল বি*বমূল 
নিত্য ওক্কারের বঙ্কার। তেমীন প্রত্যেক খকের আত্মা ছল অকার। খাক- 
সামের যোঁন। সুতরাং অকার হল ওকষ্কারের যোঁন। যজ্ঞে হোতার সাধনা 
হল খক্‌কে অকারে পর্যবাঁসত করা, আর উদ-গাতার সাধনা হল সামকে ওষ্কারে 
পর্যবাঁসত করা। অকার তখন একটানা একটা স্বর-যা সমস্ত স্বরের 
বীজ। তেমাঁন ওগ্কার একটা একটানা. সুর-যা সমস্ত সুরের বাঁজ। 
একাঁটি আদম স্বর, আরেকাঁট আদম সুর । দুইই বোঁদক খাঁষর কাছে বাক । 
স্বরে আর সুরে, খকে আর সামে একাঁট মিথুন ।২৮ এই মিথুনে বা বাকের 
1দ্বদল বাঁজে পেশছতে গেলে, তার যত বি-ভঁতি সব গাঁয়ে আনতে হয় সম. 
ভঁতিতে। তখন অন্তরাবৃত্ত চেতনায় একাঁট একরসপ্রত্যয়ের আ'িভবি হয়। 
এই প্রতায়ই উপানষদের 'ক্রদ্ধ', যার অনুভব আমরা পাই আত্মায়। : আঁধযজ্ঞ- 
দৃষ্টিতে কেনোপানষদের বধ হলেন গায়ন্রসামের উদ্‌গথে ঝঙ্কৃত ওক্কার। 


কেনোপাঁনষং & 


আরণ্যকে অথবা আরণ্যকধম+ ব্রাহ্মণ ( যেমন ছান্দোগ্য বা জৈৌমনীয় 
উপানষদে ) হোতা বা উদ্‌গাতা ?ক করে তাঁদের উপজীব্য বাকের উল্লাসকে 
উপশমে গুটিয়ে আনতেন, তার সঙ্কেত দেওরা আছে। উপাঁনষৎ এই উপশমের. 
ফলশ্রহীত। উট আরণকের অনাত্মীয় বা প্রাতবাদ নয়, তার সঙ্গে গভীরভাবে 
যন্ত। দুয়ের মধ্যে সম্পক্ সাধ্য ও সাধনার | 

এতরেয়োপানষং-প্রসঙ্গে দেখোছলাম, শগ্বকে ক করে অকারে গুটিয়ে 
আনতে হবে, আরণ্যকে তার 'িবৃতি। : বলা হয়োছিল, 'এই অকারই ব্রহ্ধ, আর 
তাতে অনঃস্যত রয়েছে “অহম-” বা আত্মা ।”৯ তার পরেই শর: হয়ে 
গগয়োছল উপনিষং--যার প্রাতপাদ্য হল ক করে ব্রক্মভূত এই আত্মা হতে 
প্রপণ্চের সৃষ্ট হয় এবং তাতেই তার প্রলয় ঘটে । কেনোপাঁনধদেরও ভূমিকা 
রাঁচিত হয়েছে আরণ্যকধম+ জৈমনীয় বা গায়ন্র উপাঁনষৎ ?দয়ে_ যার প্রাতপাদ্য 
হল সাম আর উদ-গীথের রহস্য এবং গায়ন্রসামের মাহমা । তার প্রথমেই পাই £ 
সামবেদের “রস*৩১ হল 'ঘ্বর- এই ব্যাহাঁতাঁট । তা-ই হল দুযলোক, যার রস হল 
আঁদত্য। এই আঁদত্যকে ছাপয়ে আছে “ওম:', যার রস হল প্রাণ। এই 
ওষ্কারই একাধারে গায়ন্রসাম আর অণ্টাক্ষরা গায়্রী। আর দুইই ব্রঙ্জ।৩১ 

এখানে দেখতে -পাঁচ্ছ, এতরেয়ারণ্কে যেমন -উক্‌থের সাধনায় সমগ্ত 
শদ্ের মধ্যে. নিছ্কেবল্যশদ্ত্রকে মুখ্য বলে গ্রহণ করে তাকে পর্যবাঁসত করা 
হয়োছল অকারে, তেমন উদগশথের সাধনায় সমস্ত সামের মধ্যে গায়ন্ত্রসামকে, 
মুখ্য ধরে তাকে গর্যবাঁসত করা হচ্ছে ওষ্কারে, যা আ'দত্যকেও ছাপয়ে আছে। 
বোঁদক প্রাসাদ্ধতে আঁদত্যের উজানে সোম_-যার ষোড়শী কলা ধুবা অর্থাৎ 
হাসবাদ্ধহীন।৩২ সংহতার সোম আনম্দতত্ব। তার আঁধজ্যোতিষ রূপ হল 
আদত্যোত্তর এই. ধূবা কলা--যার বাঙ্ময় আভব্যান্ত ওঞ্কারে, তথা গায়ত্রী 
ছন্দে এবং গায়র্র সামে । সামাঁট তন্বত ওঞষ্কারের অনুরণন । এবং তা-ই ব্রহ্ম। 

আর কেনোগাঁনষদে এই আনন্দ-্রঙ্গের অনুভবের ভিবৃতি। খাঁষ তাঁকে 
পেয়েছেন সাম বা 'উদ্‌গীথ' বা গানের সাধনায়, যেমন এঁতরেয় পেয়োছলেন 
'উক্‌ৃথ' বা বাকের শংসনের সাধনায় । যেমন এতরেয়োপাঁনিষদে,. তেমাঁন 
এখানেও আরণ্যকোন্ত সাধনা এবং ভাবনা ব্রঙ্ধান;রের প্রস্তুতি। ব্রাহ্মণ 
আরণ্যক আর. উপানষদে সাধনার একটি স্মীনর;পত ক্রম আছে। ব্রাহ্মণ 
প্রধান হল - কর্ম, আরণাকে ভাবনা, আর. উপানিষদে অপরোক্ষ- অনুভব । 
অনভব কর্ম থেকেই আসে ভাবনার ?ভতর 'দিয়ে। 


এইবার আঁতসংক্ষেপে জোমনীয়োপানিষদের প্রাসাঙ্গক তীর একটা 
পারচয় দিয়ে নই । তাতে কেনোপাঁনষ-রচনার আবহাঁটি বোঝা সহজ হবে । 


৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদে, তেমান জৌমনীয়োপাঁনষদেও খাঁধ সামের ভাবনা 
হতে পেশছেছেন ব্রদ্ধের তত্তে।. তবুও দুটি উপাঁনষদে গবব:তির ধরন এক নয়। 
ছান্দোগ্যোপাঁনষদের প্রথমটায় কর্াঙ্গোপাসনার বাহ্‌ল্য থাকলেও তার শেষের 
গদকে সোজাস্বাজ ব্দ্ষীবদযার প্রসঙ্গই প্রধান হয়ে উঠেছে। জৌমনীয়োপাঁনষদে 
গন্তু কর্মপ্রসঙ্গের জের টানা হয়েছে একেবারে শৈষ পর্যস্ত। সমস্ত 
উপানষতটিতে কর্ম আর জ্ঞান অঙ্গার্গিভাবে জাঁড়ত। 1নছক ব্রন্মাবদ্যার প্রসঙ্গ 
আছে কেবল কেনোপাঁনষদে। 

আবার ছান্দোগ্যে দেবতার চাইতে খাঁধদের কথা বেশী, জৈমিনীয়ে তার 
[বিপরীত । ছান্দোগ্যে ইন্দ্র একজন গৌণ দেবতা, ধকন্তু জৌমনীয়ে তান 
প্রধান দেবতা_-খগ্‌বেদের আরণ্যক এবং উপ্পানষৎগ:ীলর মত । কেনোপানিষদে 
তাঁর স্থান মাঝামাঁঝ তন ব্রহ্ম জিজ্ঞাস এবং দেবতাদের মধ্যে 1তাঁনই ব্রহ্মকে 
সবচাইতে কাছে গিয়ে স্পর্শ করোছলেন বলে সব দেবতাকে 'তাঁন ছাঁপয়ে 
গেছেন ।৩৩ ইন্দ্রের প্রাধান্য সূচিত করে, উপপানষদের অধ্যাত্মদত্টি আধদৈবত- 
দৃষ্টির অনুগত - অতএব তার ভাবনায় খাঁষধারার প্রভাব এখনও অব্যাহত । 

জৌমনীয়োপাঁনধদের প্রথমেই গায়ন্্র সাম এবং গায়ন্রশ ছন্দকে ব্রহ্ম বলা 
হয়েছে ।৩৪ লঙ্গে-সঙ্গে এও বলা হয়েছে, গায়ন্রী রাকস্বরূপা এবং তাঁর 
পর্যবসান ওম এই অক্ষরে ॥ উপাঁনষদে বারবার একথা স্মরণ কারয়ে দেওবা 
হয়েছে ।০৫  স্যম্টর প্রথম হতেই গায়ন্ত্র সর্বপাপর 1৩৬ গায়ন্র এবং তার 
উপানষদূই অমৃত ।০+ আর গায়ন্্ সাম অমৃত এইজন্য যে অন্য যত সাম সবই 
কাম্য, কেবল এইটি তা নয় ।৩৮ এই উীন্তাট লক্ষণখয়, কেননা 'কামনাই পাপ 
এবং কামনা হতে মান্তই অমৃতত্ব'-_এই প্রাসদ্ধ বেদান্তাসদ্ধান্তের ধান এখানে 
পাওরা যাচ্ছে । 

কেনোপাঁনষদের. : উপরুমে গায়ন্রোপানষং। কেনোপানযদের পরেও 
জৌমনীয়োপাঁনষদের অন্বাঁন্ত চলেছে--ওটকে কেনোপাঁনষদের উপসংহার 
বলতে পারি । ওখানে আবার গায়ন্রীর দেখা পাই দাবন্রীরুপে । আর এই 
সাঁবন্তী যে 'দ্বজাতর নিত্যজপ্য সাবিন্রীমন্ঘের আধধিষ্ঠান্রী দেবতা, তার সঃগ্পন্ট 
উল্লেখ ওখানে আছে। সাবিন্তী ওখানে সাঁবতার শক্তি, দয়ে মিলে একট িথ.ন 
_পহরুষ আর স্পীর মথ্‌নের মত।:. এই িথ্‌নতত্ত আধদৈবত এবং অধ্যাত্ 
বশ্বের সর্বঘ্র। যেখানে পূরুষ, সেইখানে স্ত্রী ; যেখানে স্রখ, সেইখানেই 
পুরুষ । তারা দুটি যোন এব একটি মিথুন 1". এই স্ত্রী এবৎ পুরুষ হতেই 
সব-কছরর প্রজাতি 1৩৯ 

এই মথ.নতত্বের পরেই ব্যাহাঁতষন্ত সমস্ত সাবন্রমন্রাটর একাঁট ব্যাখ্যা 
আছে। 1তনাঁট ব্যাহতিকে সেখানে এক-এক করে স্থাপন করা হয়েছে মন্দের 


কেনোপাঁনষং ঞ 


[তিনাট পাদের আঁদতে.।_ ব্যাখ্যায় তিনাটি পাদ হতে ?তনাঁটি পদ বেছে নেওরা 
হয়েছে প্রথম পাদ থেকে “বরেণ্য” 1দ্বতীয় পাদ থেকে 'ভর্গ॥' এবং তৃতীয় পাদ 
থেকে পপ্রচোদয়াৎ । তারপর বলা হয়েছে, যথাক্রমে আঁগন অপ এবৎ চন্দ্রমা 
বিরেণ্া', আঁঞ্ন আদিত্য এবছ চন্দ্রমা 'ভগ+ঃ, আর “প্রচো?দত করে' যজ্ঞ স্ত্রী এবং 
পুরুষ । . আধজ্যোতিষদঘ্টিতে যা, চন্দ্রমা। আধিদৈবতদহষ্টতে তা-ই সংহতার 
সোম বা আনন্দতত্ব । আঁগ্ন সর্বত্র পাথবাস্থান_জাতবেদারূপে তান জীবের 
আত্মচৈতন্য । অপ অন্তারক্ষস্থান প্রাণশান্ত। অপৃএর পরে ষে-চন্দ্রমা, তাও 
অন্তারক্ষস্থান*০ এবৎ. আঁদত্যের নীচে বলে তার হ্াস-বাঁদ্ধ আছে । আর 
আঁদত্যের ওপারে যে-চন্দ্রমা, তার আছে ক্ষায়ফ পঞ্চদশ কলার পরে ষোড়শী 
ধূবা কলা ॥ তা-ই সরধাহতার অমৃত সোম বা-ইন্দ: ॥ তোন্তরীয়োপনিষদে 
একেই বলা হয়েছে প্রজাপাতর আনন্দের শতগুণ ব্র্মের আনন্দ অথাৎ যে-আনন্দ 
[িশ্বব্যাপারের নিরপেক্ষ ।১১ আবার এই আনন্দ হতে জাগে প্রচোদনা, যা একা- 
ধারে বসষ্টি এবং আতসৃষ্টির হেতু । স্াবিভ্রমন্দের তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যায় 
বলা হচ্ছে, যজ্ঞই প্রচোদনা ॥ আমরা জান, যজ্ঞ দহ'রকম--দেবযজ্ঞ বা পরম-. 
পুরুষের বসষ্টতে নেমে আসা, আর মনষ্যযজ্ঞ বা দেবতার দিকে মানুষের 
উজয়ে যাওরা । লক্ষণীয়, জৌমাঁন পূব মীমাৎসাসূত্রে ধর্মের লক্ষণ দিতে 
?গয়ে বলছেন, 'চোদনালক্ষণোহথোঁ ধমণ১'৯২ অর্থাৎ মন.ষ্যযজ্ঞের মূলে রয়েছে 
একটা উধর্বমহখা প্রেষণা, সংহতার ভাষায় যা-“সাবতার প্র-সব' অথবা “সোমের 
উৎস্সব' ॥ সাঁবন্রমন্্ের তৃতীয়পাদে তারই -কথা বলা হয়েছে । ব্যাখ্যায় বলা 
হচ্ছে, যজ্ঞের প্রচোদনার পর স্তী এবৎ পুরুষ প্রজাসৃন্টিকরেন। এই পাদাঁটর 
বীজ হল তৃতীয় ব্যা্াত “স্বর্‌', যায় অর্থ আলো এবং সূর দূইই হয়। সং- 
1হতায় পাই “স্বর: বৃহৎ'*৩ বা ব্রহ্মজ্যোতিই আমাদের পরমপুর-ষার্থ । সুতরাং 
এই স্বী-পুরুষ সাবন্রী এবং-সাঁবতুরূপী আদিমিথন । আঁধদৈবত এবং 
আঁধযজ্ঞ দ'ম্টর সমাহারে বলা যায়, যজ্ঞের ফলে এ'রাই স্বর্গলোকে যজমানের 
হিরণ্যশরীরের জন্ম দিয়ে থাকেন- ষে-দেবজন্ম বোঁদক প্রার্সাদ্ধতে যজ্ঞের লক্ষ্য । 
এইভাবে সাঁবন্রমন্তরটির ব্যাখ্যা করে খাঁষ এই ফলশ্রীত ?দয়ে উপানষতাট 
শেষ করেছেন ৪ “যে সাবন্রীকে এইভাবে জানে, সে পনমর্ত্যুকে হটিয়ে দিয়ে 
পার হয়ে যায় এবং সাবিন্তরীরই সালোক্যকে জয় করে।' 

দেখা যাচ্ছে, উপকুম এবৎ -উপসংহারের দক থেকে 'িচার করলে 
কেনোপানিষৎ?ট গায়ন্রসামের উদ্‌গীথের যে-উপাঁনষৎ,*৪ তারই ন্কষ। আর 
তাতে যে হৈমবতণ উমার প্রসঙ্গ এসে গেছে তা আকস্মিক নয় । জৈমনীয়োপ- 
গনঘদের গায়ন্ত্রী বা সাবন্লীই কেনোপানিষদের ওই 'ম্ত্রী'_ যক্ষীরন্ত আকাশে ইন্দ্র 
যাঁর দেখা. পেয়োছলেন । আর পনরুষ স্বয়ং 'যক্ষ' বা আনবচনীয় ব্রহ্ম । 


৮ উপপানিষৎপ্রসঙ্গ 


এ'রাই অধদৈবতদষ্টতে যেমন 1বশ্বের, তেমাঁন অধ্যাত্দষ্টতে আমাদের দেব- 
জন্মের জননী এবং জনক এরাই সংহতায় উীল্লাখত বাক এবং ব্রচ্গের 
1মথুন 1৯৫ 


_ছান্দোগ্যোপাীনষদের প্রথমেই আছে £ “বাক হল পুরুষের রস, বাকের রস 
হল খাক্‌, খকের রস সাম । আর উদ্‌গীথ হল সামের রস। ওম. এই অক্ষরকে 
উদগীথ জেনে উপাসনা করবে 1৪৬ 

রসের মৌলিক অথ“ হল “যা আস্বদনীয়' অতএব যা আনন্দন। সখাহতায় 
শব্দাটর 'বাশষ্ট প্রয়োগ সোমের বেলায় । সোম সেখানে 'হীন্দ্রিয়ো রস: সোজা 
কথায় ইন্দ্রের আনন্দ । তা-ই অমৃত । উপাঁনষদে তা-ই বরহ্মানন্দ বা ভূমার 
অনুভবজানত সুখ ।৪৭+ এই রস বা সুখ বা আনন্দ সোমযাগের লক্ষ্য । একমাত্র 
সোমযাগেই সামবেদের প্রয়োগ । সূতরাৎ সামবেদের উপপাঁনষংগলতে রস বা 
আনন্দই পরমপুরুষার্থ। ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয় উপানষদে রসতত্বের কথা 
নানাজায়গায় নানাভাবে এসে গেছে । কেনোপাঁনষদেও তার পরোক্ষ প্রসঙ্গ 
আছে, সেকথা ঘথাস্ানে বলব । 

তৌত্তরীয়োপানষদের আনন্দমণমাংসার মত+৮ ছান্দোগ্যের উদ্ধ[তিটও 
একট রসমীমাৎসা । ভূত হতে১৯ ওক্কার পর্যন্ত, জড় হতে পরমচৈতনা প্ন্ত 
সঘ্টতে আছে রসের একটা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ।. আমরা পুরুষ । আমাদের 
মধ্যে বাকশান্তর স্ফুরণই আমাদের 'বাঁশষ্ট করেছে পশন থেকে । এই বাকের 
চারতার্থতা খকে বা আঁগ্নমন্দে ।. খাক্‌ কাব্য, সাম. বা সুরের যোগে তা. গান 
হয়ে ওঠে। তখন তার নিহিতার্থণট মহন্ত পায় আনন্দলোকে। কথার আবেদন 
বদ্ধর কাছে, আর সুরের আবেদন হৃদয়ের কাছে_যে অগম রহস্যের ব্যঞ্জনা 
নয়ে আসে । সামগানে সুর চরমে ওঠে উদগীথে বা. সামভী্তগীলর মধ্যম 
পবে4।৫) সুরাটি তখন._.বি*বমূল. ওক্কারের বঙ্কার _ সোমমণ্ডলে যাকে. বলা 
হয়েছে ব্রদ্ধ বাক্‌৫৯ বা চরাচরব্যাপী বৃহতের আনন্দময় ছন্দঃস্পম্দ। এঁত- 
রেয়োপানযৎ-প্রসঙ্গে দেখোছ,_ওঞ্কার হল. অকার আর হিঙ্কারের মাঝামাঝি । 
খাক্‌ও ওয্কার, সামও _ও্কার.। কিন্তু -খাক্‌ বা. উক্‌থ ঝোঁকে অকারের দিকে, 
আর সাম বা উদ্‌গীঁথ ঝোঁকে হঙ্কারের দিকে | অধ্যাতদুঘ্টিতে একটির লক্ষ্য 
প্রজ্ঞাজানত উপশম, আরেকির লক্ষ্য প্রাণের উল্লাস। কিন্তু খক্‌ আর সাম 
একাঁট মিথুন একথা ছান্দোগ্য এবং জৈমিনীয় দটি উপাণ্ষদেই বারবার. বলা 
হয়েছে। । টপ 

রসের আধার হল ক্রমান্বয়ে পুরুষের বাক্‌ খাক্‌ সাম উদগ্রীথ এবং ওম্‌। 
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বৈদিক অধ্যাত্সসাধনারও এগযাঁল মৃখ্য উপজীব্য । জোৌমনীয়োপাঁনষদে এদের 
সম্বন্ধে অনেক কথা. আছে। সত্রাকারে তার নিদর্শন দিচ্ছি। 

বাকের প্রসঙ্গে জৌমনীয়োপাঁনষৎ খাকৃ্সাহতা থেকে পর-পর খাটি: 
উদ্ধার করে তাদের একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গদয়েছেন। প্রথম মন্াট দঘণতমার, 
যাতে বাকের চারটি পদের কথা আছে--তিনাট পদ গ্‌ৃহানীহত, বাইরে তাদের 
ইঙ্গিত পাওরা যায় না, কেবল চতুর্থ পদাট ফোটে মানুষের কথায় ।৭২ ব্যাখ্যায় 
উপানিষৎ বলছেন,৭৩ বাকের গৃহাহত তিনাট “পাদ' হল যথারুমে মন চক্ষঃ 
এবং শ্রোন্ন ; আর চতুর্থ পাদ হল এই বাক্‌_ মানুষ যা বলে। তন্দে চতুথা 
বাককে বলা হয় বৈখরী, আর গূহাহিত 'তনাট বাককে মধ্যমা পশ্যন্তী এবং 
পরা।  এতরেয়োপান্ষৎ-প্রসঙ্গে এদের কথা ?কছ; বলোছ। মধ্যমা বাক্‌ হল 
মানসী বাক--আমরা সবসময় মনে-মনে যা বাল। তারও মূলে আছে বন্তব্যের 
গন্ময় দর্শন--তন্দে 'পশ্যন্তী' । তারও মূলে বাকের চিন্ময় শ্রবণ_-বাক্‌ 
সেখানে আকাশের স্পন্দমান্, তন্রের সংজ্ঞায় 'পরা'। জৈৌমনীয়োপাঁনষদের 
ব্যাখ্যায় তন্বোন্ত ওই সংজ্ঞাগযীলর একটা হদিশ পাওবা যাচ্ছে। এ যেন বেদ 
আর তন্দ্ের মধ্যে একাঁট লংপ্ত পর্বের সঙ্কেত। লক্ষণীয়, বাক্‌ মন চক্ষু; এবং 
গ্রোন্র উপানষদের সপারচিত ব্রহ্ধপুর;ষ, যাদের প্রসঙ্গ 'দয়ে কেনোপানিষদের 
আরপ্ত। এই চারটি ব্র্ধপৃর:ষ ছাড়া আরেকটি হল প্রাণ। তার কথায় 
উপাঁনষৎ বলছেন, প্রাণই হল বাকের অসং, কেননা এই প্রাণেই বাক্‌ সব- [কু 
'অসতি” িনা প্রসব করলেন ।«* 

অবশ্য 'অস্‌' সংজ্ঞার এট লৌকিক ব্যৎপাত্ত--ধ্বানসাম্য ধরে। বস্তুত 
তার 'নরযান্তলভ্য অর্থ হল শান্তর বক্ষেপ বা বিচ্ছরণ যেমন সংরবন্ব হতে 
রা*মজালের। এর পরের খণ্ডেই উপনিষৎ বলছেন, বাকের এই অস:কে 
আশ্রয় করে দেবগণ 'িতৃগণ মন,ষ্য পশ; গন্ধবাঁপসরোগণ সবার জীবন। এই 
প্রাণ যেমন বাকে প্রাঁতাষ্ঠত, বাক: তেমন প্রাণে প্রাতিষ্ঠিত_তারা অন্যোন্য- 
প্রাতষ্ঠ।৫« অথাৎ প্রাণ ও বাক: একটি মথুন। এই প্রাণ অবশ্যই বঙ্গ 
: প্রাণন্রঙগাবাদ উপানষদের একটি মৃখ্য দর্শন । | 

আরেকাঁট িথুন হল ব্রঙ্ধ এবং বাক:_ যার কথা পাই সথাহতাতে ।৫৬ এই 
উপানিষদের আগের খণ্ডাটতেও তার কথা আছে ঃ 'যা-কছ; র্দোর নীচে, 
সেসবই হল বাক । আর যা-িছু বাকের উজানে, তাকে বলা হয় ব্রঙ্ধ। এই 
দ্ধকে ?দয়ে খাঁত্বক:কর্ম কেউ করে না। যা পরোক্ষ ব্রহ্ম অর্থাৎ বাক্‌ (এখানে 
খক্‌ সাম যজ?র প্রসঙ্গ আছে ) তা-ই 1দিয়ে কম“ করা হয় ।৫৭ এখানে দেখোঁছ, 
্দ্ম সেই নৈঃশব্দ্য, যেখান থেকে “রাচো নিরত'ন্তে অপ্রাপ্য'৫৮ -_ব্রদ্ধের 
নৈঃশব্দ্যে বাক নিমোঁষত, সখাহতার ভাষায় "ন-বিষ্ট' । স্ম:তির ভাষায় পর-্রহ্ম 
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এবং শব্দ-্রহ্ষ সেখানে একাকার । এই -অশব্দের যে-শব্দায়ন; অক্ষরের যে- 
ক্ষরণ,৫৯ অপ্রবার্ত আকাশের৬০ যে পরিস্পন্দ, তা-ই হল প্রাণ-বরঙ্গ--সংহতায় 
যার উপমান হল “গোরী' বা শ্বেতমৃগটী।৬৯. নঘপ্টুতে “গৌর?” বাকের 
নাম ।৬২ সংহতায় তান “বভুবুষাী' ?কনা 1বি*বাকারে আত্মর্পায়ণের আকীত- 
স্বরৃপা।* এই রুপকৃৎ আক্যাতই প্রাগন্রক্ষ--বাক যাঁর সঙ্গে হুগনদ্ধ। 

জৌমনীয়োপানষদে এই বাককে বলা হয়েছে আঁদাঁত।৬৭ খাঁষ খকসখৃহতার 
খ্যাত আঁদাতিমল্লাটি৬৫ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে, “'আদাত 
দ্যৌঃ, আঁদাঁত অন্তারক্ষ । আদি মাতা, ?তাঁনই ?পতা, 1তানই প্র । আদ[তই 
1ব*বদেবগণ, 1তাঁনই আবার পণচজন। যা জন্মেছে তা আঁদাত, ঘা জন্মাবে তাও 
আঁদাতি।' এই আঁদাত যে বাক্‌, এর হীঙ্গত খক-সংহতাতেই আছে । সেখানে 
এই সমীকরণগুল পাই £ “বাক্‌ধেনচ।৬১. আঁদাত রদ্রগণের মাতা, বসুগণের 
দ1হতা এবং আ'দত্যগণের সখা -_1তাঁন অমৃতের নাভ $.1তাঁনি িরঞ্জনা এবং 
গোরূপা। তান বচ্ঠোবৎ,. বাককে উদ্দীপত করেন, সমস্ত ধা তাঁতে সঙ্গত 
হয়, ?তাঁন আসেন_ি*বদেবগণ হতে, আবার ?ফরে যান -তাঁদেরই মধ্যে।৬? 
মন্মগূটলিতে আঁদাতি বাক্‌ আর ধেনুর ভাবনা ওতপ্রোত । 1নঘণ্টটতে  আঁদতি 
এবং ধেন? দুইই বাকের. নাম ।৬৮ বস; রুদ্ধ ও আদত্যগণের- সঙ্গে বাকের 
সহচারের কথা বাক্‌স;ক্কেও আছে ।৬৯ আবার বৃষভ-ধেনহ আদ জনক-জননীর 
উপমানরপে খক্‌সংহতাতে প্রাসদ্ধ । -উল্লাখিত থকে, আদাতির সর্বব্যাপিত্ব ও 
সব'জনীনত্ব এইসব. কারণে আতসহজেই বাকে উপচরিত হতে পারে ॥. খকের 
পণ্চজনের ব্যাখ্যায় উপাঁনষদে একট; নূতনত্ব আছে। খাঁষ বলছেন, “পণজন 
কারা ?- যে-দেবতারা অসূরদের আগে পঞ্চজন ছিলেন। তাঁরা হলেন, এই-যে 
আঁদিত্যে পুরুষ, এই-যে চন্দ্র, এই-যে িবদহতে, এই-যে অপ-সম্‌হে, এই-যে 

আঁক্ষতে তাঁরাই ।' এখানে আদিত্য চন্দ্র ও 'বদন্ুৎ মূ্ধন্যচেতনার তিনটি 

ক্রমোধ্ব স্তর--এদের কথা ছান্দোগ্যেও আছে ।৭০ আপ্য পুরুষ প্রাণপণ । 
আর আঁক্ষপ্রূষ জীবচৈতন্য। এ'রা সবাই আঁদাত বাকের 'বিভূঁতি। 

এই- বাক যে শৈষপধণন্ত ওম- অক্ষর, একথা আগেই বলা হয়েছে ।?১ 
সেখানে এও বলা হয়েছে, এই ওঞ্কারর[ীপণগ বাকের রস হল প্রাণ। এই বাক: 
অন্টাক্ষরা গায়ন্রী খাক: এবং তাহতে উদভূত গায়ত্র সাম । দূইই ব্রক্ধ। আর 
যেহেতু গায়ত্রী বাক প্রাণস্বরীপনী, তাইতে তাঁর *্বারা যে-্রহ্গকে পাওরা যায়, 
তাঁর আধার হল প্রাণ--পশরা যার প্রতক । পশুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল গো। 
গায়নত্রীর যেমন আট অক্ষর, তেমন তারও “শফ' বা চেরা খর হল আটটি। 
গায়ন্র বাক্‌ এই গো- যে একাধারে প্রাণ ও প্রজ্ঞার আলোর প্রতীক 1২ 

এই গুম আর বাক: আবার একাঁট মিথুন । খাঁষ বলছেন, 'এই-যে ওম, 
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সে. হল; আঁগ্ন ; আর বাক্‌ পাথবী। ওম্‌ বায়, বাক্‌ অন্তারক্ষ। ওম্‌ 
আদতা, বাক্‌ দেটাঃ । -ওস প্রাণ, আর বাক বাকৃই 1৩ এখানেও পাচ্ছ 
চতুষ্পাৎ ওষ্কার+* এবং চতুষ্পাৎ বাক্‌। প্রথম িতনাঁট পাদ আঁধদৈবত, চতুর্থ 
পার্দট অধ্যাত্ম ॥ ফলতার্থ এই, ?পণ্ডেব্রক্মাণ্ডে যা-ীকছ; সবই ওম: এবং বাক । 


ওম অক্ষর পরব্ুদ্ষ, আর বাক: “বভৃবংষী' শব্দরক্ষরূপিণী। দুটিতে একাঁট 
মিথুন । তাহতে ওমৃএর 'ও* আর বাকৃএর 'রা” এই দ:টি অক্ষর নিয়ে গায় 
সূরে একটি গান রাঁচিত হল “ওরা ওরা ওরা হুং ভা ওরা+।?৫ সুরের টানে 
এদকে এইভাবে ষোড়শাক্ষর করা যায় 8 *ওরাত চোরা চোবাত চ হুং ভা 
ওরা 19৬ *ওরা* শীমথুনের বীজমল্ল, আর “হ.ং ভা' হল স্তোভাক্ষর। “হুম 
হল চন্দ্রমা,?॥ আর 'ভাঃ' আদত্য ।?” যোড়শাক্ষর বোঝাচ্ছে যোড়শকল 
পুরুষকে । ব্্ধও যোড়শকল?৯ অর্থাৎ পণ্দদশকলায় ক্ষর, আর ধ্ুবা যোড়শী 
কলায় অক্ষর । ষোড়শকলার ভাবনা খুব প্রাচীন, খাক্সংহতাতেও তার উল্লেখ 
আছে ।৮০. যোড়শকল সোম বা চন্দ্রমা বোঝায় অমৃততন্তরকে। সুতরাং 
যোড়শকল পুরুষ অমৃতপ;রুষ। োড়শাক্ষর সাম তাঁর বাচক। চন্দ্রমার যে 
পঞ্চদশ কলা, হ্বাস-বৃদ্ধি আছে বলে তা শরীর, ষোড়শশ কলাট অশরখর । 'যা 
অশরীর, তা অমৃত । অশরীর সাম 'দয়ে তাই শরীরকে ছাপিয়ে যাওবা 
যায় ।'*১ ওম: আর বাক:এর মথুন তাহলে চন্দ্র-সর্ষের 'মথুন এবং অমতত্বের 
সাধক । সংাহতায় এই 'মথুনতত্বাঁট প্রপাঁণ্চত হয়েছে সোমের সঙ্গে সযে'র 
1ববাছে ।”২ সোম সেখানে সের ওপারে, অতএব আনর-্ত। এখানেও 
হম অনিরন্ত ।৮৩ 


মোটের উপর পেলাম, বাক্‌ গায়ন্রী এবং গায়ত্ সাম, বাক্‌.ওক্কার, বাক্‌ 
অমৃতত্বের সাধক ।. সোমযাগে উদ্‌গাতা যজমানকে.ওম. এই -অক্ষরের . দ্বারা 
আ'দত্যে বা দেবলোকে পেশীছয়ে দেন।,৮৪ 


তারপর খরু আর সামের কথা ।. একই বাকের দুটি ভেদ_খাক আর 
সাম।. দুটিতে একটি মিথুন । সোজা কথায়, কথার পরম উৎকর্ষ সরে, আর 
সুরের আশ্রয়. কথা। -অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দম্টিতে খক্‌-সামের মত কারা 
অন্যোন্যসৎসন্ত, তার বিবৃত ছান্দোগ্যে আছে ।৮৫ জৈমিনীয়োপানষদে মথুন 
ভাবনাটি একটু অন্যরকমের_ দাঁতে যেন সংহতার যম-যমীর মত ।৮৬ 'খাক্‌ 
এসে সামের-সঙ্গে মিথনভূত হতে চাইল। সাম তাকে 'জজ্ঞাসা করল, “তুমি 
কে?” খাক্‌ বলল, “আম সা” গিনা আদ দ্ত্রী বা আঁদাঁত। সাম বলল, 
“আমি হচ্ছি অম” কিনা বল। এই যে.সা আর অম, তা-ই হল গিয়ে সাম। 
এইখানেই সামের সামত্ব'৮? অর্থাৎ তন্ত্বের ভাষায় সাম হল যেন শিব-শান্তর 


৯২ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


সামরস্য । এই 'সাম' বা মথুনের তত্াঁট উপানষদে দাম্পতাধর্মের বেলাতেও 
প্রয়োগ করা হয়েছে ।৮৮ 

তারপর খাক্‌ বলল, “এস, আমরা সঙ্গত হই ( সংভরার ).।, সাম বলল, 
'না। তুম যে আমার বোন। আর কারও সঙ্গে মিল গিয়ে । খক বলল, 
“এমন কাউকে তো পাচ্ছি না যার সঙ্গে মিলতে পার । তোমার সঙ্গেই আম 
[মিলতে চাই ।”৮৯ 

1কন্তু অপূতা খকৃএর সঙ্গে সাম মিলতে চাইল না। তখন তাকে পৃত 
করা হল মধ দয়ে। মধু সোম্য আনম্দ, সংহতায় তার অনেক উল্লেখ আছে । 
সোমের সঙ্গে সামের 'নাঁবড় যোগ-_দুইই আনন্দতত্ব। আর এই আনন্দের 
উপমান মিথনের আনন্দ ।৯০. তাই ব্হ্মচারীকে মধ খেতে নাই ॥ তবে আচার্য" 
'দলে খেতে পারে বটে। 

তারপর সাম নিজেও পুত হয়েঈ১ খক্‌কে বলল, “আম হলাম অম, আর 
তুমি সা) তুমি সা, আমি অম। সেই তুমি আমার অনুব্রতা হও তারপর 
আমরা প্রজাসৃ্টি করব । এস, আমরা সঙ্গত হই।' তারপর খাকের সঙ্গে 
1মলতে 1গয়ে সাম উপচে পড়ল ॥ অর্থাৎ কথাকে ছাঁড়য়ে গেল সুর; স্ত্রীকে 
ছাপিয়ে গেল পুরুষ । তখন সাম বলল, “আম যে তোমাকে আর অনুভবে 
পাচ্ছি না। এস, আমরা বিরাট হয়ে প্রজাসৃথ্টি করি।' খাক্‌ বলল, “আচ্ছা, 
তা-ই হ'ক।' তারপর তারা বিরাট হয়ে প্রজাসৃষ্ট করল। সৃষ্টি করল সামভন্তি 
আর বষট-কার, স্াঁন্ট করল আদত্য। তারপর তারা দুটতে গলে গেল ।৯২ 
_ দেখতে পাচ্ছি, সামকে জাঁড়িয়ে আছে সোম্য মধু আর িথুনতত্ব। বোদিক 
ভাবনার এট একাঁট মুখ্য ধারা--বিভিনন উপানিষদে তার নাঁজর আছে। এইই 
পরে প্রবাহিত হয়েছে তন্ত্রের খাতে । 

ছান্দোগ্যোপানষদে পাই, খকের রস সাম, আর সামের রস হল ভানাধ। 
উদ-গণথ একাটি “সামভীন্ত” অর্থাৎ স্টরের বভাগ বা পর্ব। সাধারণত সামকে 
পাঁচাট পর্বে ভাগ করা হয়।  উদগীথ তার মধ্যপর্ব। সাম হল “স্বর বা 
আলোর সুর । সে যেন আঁদত্যের আকাশ-পাঁরক্রমার মত । উদয়নের প্রাককাল 
যেন সামের প্রথম পর্ব "হঙ্কার', আর অস্তময়ন যেন শেষ পর্ব ধনধন' । দূয়ের 
মধ্যে মাধ্যান্দন আদিত্য 'উদ-গীথ'।৯৩ এমাঁন করে ছান্দোগ্য এবং জৌমনীয় 
দুটি উপাঁনষদেই নানা ব্যাপারে উদগীথকে শীষ“দ্থানীয় ভাবনা করবার অনেক 
অনুশাসন আছে। আঁধকন্তু জৌমনীয়োপাীনঘদে বলা হচ্ছেঃ “উদগীথ 
অমৃত । সাষ্টর আদতে প্রজাপাঁত তা দিলেন দেবতাদের 1৯৪...বৃহস্পাত 
৯: বধে-।৯৫...উদ-গখথ 
প্রাণ ।৯৬***,. আকাশের যে উত্তর দিক্‌, তাতে যাশীকছ্‌ - আছে, সব 


কেনোপাঁনষং ৯১৩ 


উদীথরংপনী ।৯?.*এই উদগথর.পন প্রাণ হল দীপ্তাগ্র--যে সব-কিছ্‌কে বশ 
করেছে। তাই সে আভূতি সম্ভূতি প্রভাত এবং ভূতি। সবাইকে সে ঠেকিয়ে 
রাখে, কিন্তু তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না ।৯৮ অধ্যাত্মদপ্টিতে পুরুষই 
উদগাথ ৯৯ চরম কথাটি পাই ছান্দোগ্যে ৫ উদগীথ ওক্কার | 

এমাঁন করে দেখতে পাচ্ছি, ধক সাম আর উদ-গীথ অগ্র্যা ধীর ক্মসংক্ষমতায় 
পর্যবাঁসত হচ্ছে ওষ্কারে, যা আকাশের আদ্যস্পন্দ এবং ব্রদ্মের বাচক ॥ এসবই 
বাকের বভূতি -এবং বাক যে ব্রন্মোর সঙ্গে আবনাভূত--একথা আমরা সং- 
[তাতেই পাচ্ছি ।৯০০ বাক্‌-্রহ্মের এই িলভাবই মীমাংসায় এসে দাঁঁড়য়েছে 
শব্দ-রক্মবাদে। 

কেনোপাঁনষদে এই বাদাঁট উহ্য। কিন্তু ছান্দোগ্য- এবং জৌমনীয় দু 
উপাঁনষদেই সামের রাহাস্যক উপাসনায় এটি খুবই স্পথ্ট ।  কেনোগাীনযদের 
উপজাঁব্য ব্রহ্ম নঃসন্দেহে পরশ্রহ্মা। কল্তু তাঁর প্রাতষ্ঠা যে শব্দ-্রঙ্ষে, এটি 
আমরা অনুমান করতে পার জৌমনীয়োপাঁনষদের মধ্যে এই  উপাঁনষখাটকে 
যেভাবে স্থাপন করা হয়েছে তা থেকে । গায়ন্তর এবং সাঁবন্রীর রহস্যাখ্যানের 
দ্বারা সম্পৃঁটিত করে এর উপস্থাপনা যেন বলতে চাইছে, এট সামোপাসনার 
ফলশ্রাত। জৈমিনীয়োপাঁনষদের গোড়াতেই বাক গায় গায়ন্রী ) ওম: এবং 
ব্রহ্মের সমীকরণও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় (জিও 1 


কেনোপানষদে ফাদ কাত ভারা (বাড খানি উনার 
আকাশ 'বদৎ এবং ইন্দ্র । প্রথমটি ব্রদ্ধের আধঞ্ঠান, "দ্বতীয়াট তাঁর 'আদেশ' 
আর তৃতাঁয়টি তাঁর বেত্তা এবং প্প্রদ্টা ।৯০৯ জোমনীয়োপানষদে এদের সম্পকে“ 
[কিছু বিস্তৃত আলোচনা আছে, যা কেনোপাঁনষদের মমবিগাহনের-সহায়ক । 

ব্র্মসান্রে আকাশ ব্রদ্মের বোধক, কেননা ব্রদ্মের লক্ষণগ্ীল আকাশেও পাওরা 
যায়।১০২ -ছাদ্দোগ্যোপানষদে আকাশের প্রসঙ্গ একাট বাশষ্ট স্থান আঁধকার 
করে আছে । আকাশভাবনা যে রক্ষোপলাব্ধর মখ্য সাধন, এট বেশ প্রাঞ্জলভাবে 
সেখানে বোঝানো হয়েছে ।১০৩ জৈমনীয়োপানষদে আকাশকে ম্থাপন করা 
হয়েছে একেবারে স:ষ্টর আদতে । এতরেয়োপানিষদে আত্মা যেমন সবার আগ্রে 
এখানে আকাশও তাই । যা আকাশ, তা-ই বাক্‌। অর্থাৎ বাক আকাশের 
আঁবনাভূত স্বরপশান্ত ৷ প্রজাপাঁত এই বাককে নিঙ্‌ড়ে যেরস বার করলেন, 
তা-ই হল “লোক'। তাদের নঙড়ানো রস হতে “দেবতা” । এমাঁন করে নঙড়ে- 
নিঙ.ড়ে ক্রমান্বয়ে পাওরা গেল ত্রয়ী 'বদ্যা, ?িতন?ট ব্যাহ্হাত, আর সবার শেষে 
ওম. । ওম হল অক্ষর [কনা যার ক্ষরণ আছে 'বিম্তু ক্ষয় নাই ।৯৭৪ আবার 
এই আকাশই হল আঁদত্য--যঘার উদয়ে সবকিছুর প্রকাশ 1৯১৫ আবার আকাশ 


১৪ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


ইন্দ্র--সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে “সপ্তর্মি বৃষভঃ' । এই রশ্মিগুলি বাঙ্‌ময় । 
সে-বাকের পাঁরকণণ“তার সংখ্যা হল 'ব্যোমান্ত' যাকে পাওবা যায় একের পিঠে 
বারোটি শন্য বাঁসয়ে ।২৯*৬ রশ্মগুলি বাক্‌ হয়ে -প্রাত জীবে অবস্থান 
করছে ।""'এই প্রসঙ্গে আকাশ সম্বন্ধে অনেক রহস্যোঁন্ত আছে, এখানে যার 
বিবরণ দেওরা সম্ভব নয়। আকাশ বাক, আবার আকাশ আদদিতা--এটি 
বিসৃষ্টিক্রম ।. আকাশ বা নাসদীয় অপ্রকেততা থেকে১”? বোরয়ে আসে সুর 
এবৎ আলো । . বৌঁদক প্রাসাদ্ধতে দুয়েরই নাম “স্বর্‌'--যা আবার সামের সূর | 
[বলোমক্রমে আলো 'মি'লয়ে যায় সুরে, সংহতার ভাষায় “চক্ষঃ' হয় “শ্ররঃ' অর্থৎ 
দেখা হয় শোনা । এখনকার মরমীয়া বলবেন, রূপ লন হয় নামে। . তবে 
দিনা আকাশ নাম এবং রূপ-দুয়েরই নিবহিক।৯*৮ 

কেনোপাঁনিষদে দেখাছ, যক্ষ ঘখন অন্তাহ্ত হলেন, তখন রইল আকাশ । 
সেই আকাশে আ'বভূতি হলেন ছৈমবতী উমা । ইন্দ্রকে 1তাঁন বললেন, এই 
যক্ষই ব্রহ্গ ।১*৯ হৈমবতা এখানে বাগরপণ?, আকাশ তাঁর আধিষ্ঠান। আকাশ 
ব্রদ্দেরও আঁধঘ্ঠান এবং ইন্দ্রের পরায়ণ। ইন্দ্র যে এখানে আদিত্য, তা মনে 
করবার যথেন্ট কারণ আছে, যথাস্থানে তার আলোচনা করব। 'যক্ষ' এবং স্' 
এখানে ব্র্ধ ও বাকের মিথুন, ইন্দ্র তার প্রজা বা বিভূতি। এ যেন আঁদীতর 
?পিতা মাতা এবং পূত্র হওরা ।৯১* আকাশ এই ব্রিপুটীর আধার । জৌমনীয়ো- 
াঁনযদে আকাশই বাক: এবং ইন্দ্র । অনুভবের দক 'দয়ে দ.াট প্রকজ্পের একই 
ব্যঞ্জনা। আর দৃষ্টির দিক দিয়ে কেনোপানিষৎ কতকটা_িবভজ্যবাদী (91)91)/51), 
কিন্তু জৌমনীয়োপাঁনষং মরমীয়া। 

কেনোপানষদে 'বদাৎকে বলা হয়েছে বঙ্গের “আদেশ” অর্থাৎ সক এবং 
প্রাপক। বৌঁদক ভাবনায় বিদ্যা মৃখ্যত অন্তারক্ষস্থান জ্যোতি ।৯১৯_ 'কন্তু 
বদযুৎ আকাশে দেখা 'দয়েই 1মাঁলয়ে যায়-_এইথেকে উপাঁনষদে তাকে লোকোত্তর 
তত্তের উপমানরপে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ কঠোপাঁনষদে আঁগ্নর পর বদহাৎ, 
তারপর স্‌" চন্দ্র এবং তারকা | কিন্তু ছান্দোগ্যে আগ্নর পর সূর্য, তারপর 
চন্দ্র, তারপর 'বদযাৎ।৯১৯ মরমীয়ার দুষ্টিতে এই বিদহ্যৎ হল মহাশন্যে 
প্রাতবোধে'র বা বোঁধর (10511680199) ঝলক-_সখাহতায় যাকে বলা হয়েছে 
'কেতু' বা শচীত্ত'। কেনোপাঁনযদের বিদ্যুৎ আতিচেতনার আকাশে এই হঠাং 
আলোর ঝলকানি । জৌমনীয়োপাঁনষদে িদহ্যতের তত্বটি বেশ প্রাঞ্জল ।৯৯৩ 
সেখানে 'বদয্যৎ একাট অধ্যাত্মজ্যোতি । বলা হচ্ছে, ৯৪. 'যা আকাশ, তা-ই 
আঁদত্য। এই আঁদত্যের রুপ তিনফেরতা--শুরু কৃষ্ণ আর পুরুষ । যা শুরু 
তা. সপ্রকাশ, যা কৃষ্ণ তা অপ্রকাশ । পুরুষ দুয়ের অন্তযামি।৯১৫. এই 
আঁধদৈবত আ'দত্যই আবার অধ্যাত্ম চক্ষু । সেও তিনফেরতা-_-শুরু কষ এবং 


কেনোপানষং ১৫ 


পুরুষ বা আব্ত্তচক্ষুর দ্বারা প্রত্যগ্দ্ট অন্তরাত্মা। উভয়ক্ষেত্রেই গযাঁন পুরুষ, 
তান হলেন প্রাণ-তাঁনিই সাম, 'তাঁনই ব্রদ্ধ, তিনিই অমৃত ॥ এই আবৃততচক্ষু 
'দিয়ে ব্র্ধকে দেখা হল তাঁর সম্পকে “উত্কান্ত' ?িনা পরাক দৃণ্টিকে ছাপিয়ে 
উঠে তাঁকে দেখা । 'কন্তু তারও পরে আছে ব্রদ্ষের “পরাক্লাঁন্ত' বা 'আক্ান্ত' 
অর্থাৎ সব ছাণপয়ে তাঁকে দেখা এবং [নাবড় করে (আ )-পাওরা। এইটি ঘটে 
'বিদয্যতের উন্মেষে-ীনমেষে । দ্য যখন ঝলসে ওঠে,১৯ ৬ তখন তার রূপ শুক্র; 
যখন মিঁলয়ে যায়, তখন নীল বা কৃষ্ণ । আর এই বিদ্যুতে যে-পৃরূষ৯৯? তানি 
প্রাণ, তান সাম, 'তাঁন ব্লক্ধ, তান অমৃত । আবার প্রাণই সাম, ব্রন্গই অমৃত 3... 
এমাঁন করে আমরা পাই তিনাট পুরূষ--চক্ষৃতে আক্ষপৃরূষ। আঁদত্যে আঁত- 
পুরুষ, আর 'বদযযতে পরমপরুষ । আক্ষিপুরুষ অধ্যাত্ম, অতএব অনুরূপ 1১৯৮ 
আতিপুরূষ আঁধদৈবত, অতএব রঃপে-রপে প্রাতরপে ।৯১৯ আর দুয়ের সমাহারে 
পরমপুরুষ বাইরে-ভিতরে সব“র:প।...আবার পাহাড়গীল বেয়ে নানা পথ 
যেমন পাহাড়ের চূড়ায় এসে মেলে তেমাঁন আদিত্যের রশ্মিরা চারাদক বেয়ে 
িলোমক্রমে আঁদত্যে এসে মিলিয়ে যায় । এটি 'যাঁন বৃঝতে পারেন, তানি 
এখান থেকে ওম বলতে-বলতে ওই র্মদের ধরে আঁদত্যে এসে 'মাঁলয়ে 
যান। অর্থাৎ পাথবীতে তান সর্বভূতাত্মা, কেননা আদত্যর্মিরা জীবে- 
জীবে 'নিহিত৯২* এবং তান আঁদত্যরা*মময় ; আবার : দযুলোকে. প্রোতির 
ফলে তিনি আঁদত্যপুরুষ। এমাঁন করে আঁদত্যের মধ্যে তাঁর “মিলিয়ে 
যাওবা হল সর্বতোদ্বার এবং আনষেধ সাম অর্থাৎ এমন একটি সকল-ছাওবা 
আলোর সুর যার মধ্যে সবার প্রবেশ অবাঁরত 1১২১৯ আর এই-যে আলোর সর 
হয়ে আঁদত্যমণ্ডল থেকে সবাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়া তপনর.পে, এই হল বিদযাৎ।৯২২ 

জোমনীয়োপিষদের এই অংশাঁট কেনোপাঁনষদের বদ্যাৎপ্রসঙ্গের ভাষ্য বলা 
যেতে পারে। ৃ | 

এর পর ইন্দ্রের কথা । খগবেদের সাহতা ব্রাক্গণ এবং আরণ্যকে ইন্দ্ 
গনঃসন্দেহে পরমদেবতা--সোমযাগের মাধ্যন্দিন সবন তাঁর ডীদ্দন্ট বলে। 
মধ্যাদনে সূর্য থাকেন মাথার উপরে । তারপর তাঁকে আর ঢলতে না দেওরাই 
হল বোদিক সাধনার মৃখ্য তাৎপর্য । অধ্যাত্মদ্াষ্টতে এর অর্থ হল, চেতনার 
প্রতান্মনডর তুঙ্গতায় পেশছে তার উজানে চলে যাওরা অধর গাঁততে বা পরা 
গততে-আর ভাটিয়ে আবর্তনের মধ্যে ফিরে না আসা ।  এহাঁট ঘটতে পারে 
মাধ্যন্দিনসবনের দেবতা সোমপাতম 'নচ্কেবল্য ইন্দ্রের প্রসাদে । তাইতে তত্তুত 
এবং কার্যত তান বেদের প্রধান দেবতা । 

তাঁর এই মাঁহমা অক্ষ রয়েছে খগবেদের উপানষৎ দুটিতে । সেখানে 
[তান সত্যন্বর্প, 'তীন প্রজ্ঞা ত্বক প্রাণ, তাঁকে জানাই মানৃষের পরমপ:র[ষা্থণ 


১৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


তাঁর দশ“নই পরমদর্শন 1৯১৩ অথচ ছান্দোগ্যোপাঁনষদে দোঁখ, ইন্দ্র প্রজাপাঁতর 
কাছে আত্মীবদ্যার উমেদার । কেনোপনিষদেও "তান ব্রদ্ধাজজ্ঞাস্‌ । উভয়নত 
তাঁর তস্তুভাব চাপা: পড়ে গেছে দেবত্বের গোৌণাবভাবের- কাছে। কিন্তু 
জৌমনীয়োগানধদে তান স্বমাহমায় প্রাতাষ্ঠত ৷ দেবতা হলেও সেখানে তান 
ই্টদেবতা--আমাদের ইণ্টদেবতার মতই কৈবল্য এবৎ বিভূত দুইই তাঁর মধ্যে 
উজ্জল । ইন্দ্রের মাহমাখ্যাপনের জন্য উপানষদে ১৮৬৪৭ খাঙমন্ত 
উদ্ধার করা হয়েছে, এও লক্ষণীয় । 

জৌমনীয়োপানষদে ইন্দ্রের প্রধান পারচয়, ডাননজদিরতাহতাচাকে 
বলা হয়েছে “সপ্তর্মি ব্ষভঃ" ৯২৪ তাঁর সাতাঁট রশ্মি বাক্‌ মন চক্ষু শ্রোন্ত 
প্রাণ অসু (জীবনস্পন্দ১২৫) এবং অন্ন হয়ে দকে-দকে অর্বভুতে সা্নাহত 
অথাৎ তাঁনই জড় প্রাণ ও চৈতন্যের সমাহারে প্রজাত হয়েছেন সর্বভতরপে । 
আবার সোমযাগের সামগানে তাঁনই উদগাতা ১২৬ এবং উদগীথ৯২৭--আলোর 
সুর এখান থেকে উঠে গিয়ে মাথার উপর যখন কাঁপতে থাকে, তখন ইন্দ্ুই-যৈ 
ওখানে আসেন, সাধারণ খাত্বকেরা তা বুঝতে পারে না। কেবল শ্রোন্রিয়েরা 
জানেন এবং বলেন, ইন্দ্ুই খক সাম উক্‌ৃথ উদগীথ বক্ষ (সব বাকের 
ভেদ), প্রাণ ব্যান এবং অপান ( সব প্রাণের ভেদ ), চক্ষু শ্রোন্র এবং মন-- 
একই প:রৃষ ভ্‌তে-ভ্‌তে বহুধা াবষ্ট ।৯২৮ আবার আদত্যের উজানে যে- 
আকাশে সৃভ্টর আগে সব-ীকছ: "নাঁবষ্ট ছল, তাও ইন্দ্ুই ।৯২৯ : তাই 
সংাঁহতাতে বলা হয়েছে, শত-শত দযলোক-্ভূলোক আর সহত্্র সূ্ঘও তাঁর 
নাগাল পায় না ।৯৩০ এই প্রসঙ্গে জ্মরণায়, ছান্দোগ্যের আঁদত্যান্তর্গত 'হরন্ময় 
পৃরৃষ-যাঁর শুরু ভাঁতি এবং পরঃকৃষ্ণ নীলমার সমাহারে রচিত হয়েছে 
িধ্বভৃবনের “সাম” ॥১৩১ এই'হরপময় গুরহষ আর ইন্দ্র একই। ইীনই আবার 
পুরাণে কোন্তৃভবক্ষা বষ্ৃ। 
. ইন্দ্রই যে পরমদেবতা, এট জৈৌমিনীয়োপাঁনষদের রাই হেরি শপ্ট 
হয়ে উঠেছে। “আচ্ছা, তাম কসের উপাসনা কর ?--অক্ষরের । সেই অক্ষরটি 
কিঃ-_যা ক্ষারত হয়েও ক্ষয় পায়ান। কি বস্তুটি ক্ষারত হয়েও ক্ষয় পায়নি ? 
শাইন্দু ॥ এই ইন্দ্র কোন:ট £--যাঁন আঁক্ষতে থেকে রমণ করেন । যানি 
আক্ষতে থেকে রমণ করেন, তান কোনটি £--এই দেবতাই তো তিনি। 
চক্ষমতে এই যে পুরুষ, হী'নই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপাঁত। €1তাঁনই সাম, কেননা ) 
[তানি পৃথবাীর সমান, আকাশের-সমান, দহ্যলোকের সমান, সর্বভূতের সমান । 
ইনিই দযলোকের ওপারে দীপ্ত পাচ্ছেন। ইনিই এই সবকছ; হয়েছেন _ 
এইভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে । : যান এইভাবে এই তন্তঁটি জানেন, তান 
হন জ্যোতদ্মান্‌ প্রাতষ্ঠাবান শান্তমান আত্মবান্‌  প্রীমান ব্যাপ্তমান- 
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বিভুঁতিমান তেজদ্বণ প্রভাবান_ প্রজ্ঞাবান্‌ রেতস্বী যশস্বী দ্তোমবান কর্মবান্‌ 
অক্ষরবান ইীন্দ্রয়বান: এবং সামন্বী। এই কথাই এই খাকে বলা হচ্ছে, পরদপে- 
রুপে প্রাতরূপ হয়েছেন তান, এ'র এই র্‌প-দেখবার মত | ইন্দ্র বিচন্র মায়ায় 
বহরৃপ হয়ে বিচরণ করছেন । : (রাঁ*্মরূপ?) হাজারাট বাহন এ'র জোতা 
রয়েছে ।...রূপে-রূপে মঘবা (বিচিন্ত হয়ে আছেন-_মায়া র'চে তাঁর আপন তনুর 
চারাঁদকে |” *৯৩২ 

এখানে দেখতে পাচ্ছি, আধদৈবতদষ্টিতে ইন্দ্র সর্বময় প্রজাপাত, অধ্যাআ- 
দৃষ্টিতে আব্ত্তচক্ষু ধারের অনুভবে অন্তযামী অক্ষিপৃরুষ, আধভূতদষ্টিতে 
এই যা-কিছু সব, আঁধজ্যোতিষ দৃষ্টিতে আদিত্য । -অক্ষরর্‌ূপে তাঁনই পরা 
বাক্‌, আবার সামরপে িশ্বমংল আলোর সৃূর। এই যে তান সব হয়েছেন, 
এই তাঁর মায়া । 

পরমদেবতার আর দটি সংজ্ঞা _ ব্রা্মণে “প্রজাপাত', আর উপানিষদে বর্ম । 
প্রথমাঁটর অনুভব পরাক্‌ (০৮০০1৮৪), 'দ্বিতীয়াটর_ প্রত্যক্‌ (59৮16০()/৩)। 
জৌমনাীয়োপানষদে ইন্দ্র যেন দুয়ের মাঝামাঝি_তাঁন একাঁদকে বশ্বব্যাপারে 
প্রজাপাত, আবার আরেকাঁদকে আত্মানুভবে ব্রহ্গ। এইটিই একটু 'বাচন্ত 
ভাঙ্গতে বলা হয়েছে এইভাবে £ গতনফেরতা যে-সাম, তা হল চত্‌ঘ্পাং 
(চারপো )। ব্র্ধ তার তৃতীয় পাদ, ইন্দ্র তার তৃতীয় পাদ, গ্রজাপাঁত তার 
তৃতীয় পাদ? আর অন্ন হল 1গয়ে চতুর্থ পাদ । যা ব্রক্ধ, তা হল প্রাণ; যান 
ইন্দ্র, তান হলেন বাক্‌; "যান প্রজাপাত, তান হলেন মন।. আর অন্নই 
চতূর্থ পাদ ।৯৬৩ এখানে প্রথম গিতনাঁট পাদের প্রত্যেকাঁটকে তৃতীয় বলাতে 
বোঝাচ্ছে_এরা একে তিন, তিনে এক । আর এই 'ভ্রধাতন্ত্র হল চৈতন্যরূপে 
সত্তার একটি মেরু, আরেকটি মেরু হল অন্ন বা জড়। প্রথম উান্তাটতে দেবতার 
[বন্বরূপ, দ্বিতীয়াটিতে ব্যান্তরপ- অন্ন তখন স্ুলদেহ ॥. মনের উজানে বাক, 
তারও উজানে প্রাণ-_-এই ক্রমাট লক্ষণীয় । এই বাক প্রাণ-ব্রত্মের শান্ত-মন 
উভয়ের বিসৃঘ্টি। কেনোপানষদের সঙ্গে এই ভাবনার 'কছনটা ?মল -আছে। 
সেখানে প্রজাপাত ইন্দ্রের কুক্ষিগত, ইন্দ্র মানসী বাক--যা সাঁম্টতে প্রপপ্চিত ; 
উমা পরা বাকা, বন্ধ প্রাণ। 'কল্তু সবার ?পছনে আকাশ । ইন্দ্র তখন সাধ্য 
নন_সাধন। জোমনীয়োপানিষদের অন্ন্রও ইন্দ্রকে “প্রজাপিমান্রা” বলা 
হয়েছে ।১৩১ এসবই হল সাধনার সৌকর্ষে'র জন্য পরমদেবতাকে তাঁর বিভাঁততে 
নাময়ে আনা । সাধ্য দেবতাই তখন সাধনসম্পদ । 

আকাশ বদাৎ এবং ইন্দ্র ছাড়া জৌমনীয়োপাঁনষদে আরও কয়েকটি চিন্তা- 
কর্ষক প্রসঙ্গ আছে-যেমন পুরঃষ-যজ্ঞবাদ, ব্রহ্গলোকের আভমহখে উতররুমণের 
বস্তুত ?ববরণ যা আর-কোথাও পাওরা যায় না, ব্রদ্মাসন্দ্যারোহণপ্রকার, ব্রদধলোক 
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হতে ইচ্ছাজন্স ইত্যাদি ।৯৩৫ কল্তু কেনোপানষদে এসব তত্বের কোনও উদ্দেশ 
পাওরা যায় না বলে বাহুল্যভয়ে এখানে তাদের আলোচনা করা হল না'। 


আগেই বলোছ, যে জৌমনীয়োর্পানযং কেনোপিষদের আকর, তা 
বহুলাংশে আরণ্যকধর্মী। এইবার আরণ্যকের ভাবনা ক করে ওপাঁনষদ- 
ভাবনায় উত্তীর্ণ হল, তা দেখা যাক। এসম্পর্কে অনেক কথাই আগে 'কছ;টা 
বস্তৃত করে বলা হয়েছে, এখানে তারই একটা 'িববূতি দেব সন্রাকারে। 


জৈমনীয়োপানষদে আমরা পাই যজ্ঞ বা কর্মমীমাংসা, আর কেনোপানিষদে 
্ক্ধ-মীমাংসা | যজ্ঞ বা কর বর্গের প্রাতষ্ঠা, একথা এই উপাঁনষদেই আছে। ১৩৬ 
কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়. ভাবনাপূর্বক। ভাবনার প্রাচীন সংজ্ঞা হল 
উপাসনা" । আর উপাসনার মৃখ্য অঙ্গ হল “দৃষ্টি'র বিধান কিনা চোখে দেখার 
মোড় ফারয়ে দেওরা। ফেন ছান্দোগ্যোপানষদের প্রথমেই পাই উদ-গণীথে 
আদত্যদষ্ট বা ম্খ্য প্রাণদঘ্টর কথা ।৯৩৭ উদগীথ তখন, শুধু সাম. বা 
সুরের শীর্ষপর্ নয়, ভাবনা করতে হবে তা ষেন আঁদত্যের মধ্যাহ্ু-দ:্যাততে 
ভাস্বর _আধদৈবতদ-ষ্টিতে, অথবা আধারস্থ মুখাপ্রাণের মত অপাপাঁবদ্ধ এবং 
স্বরাট-__-অধ্যাত্বদষ্টতে । - এই ভাবনার. ফল হল একটা মাঁহমবোধ.। আত্মার 
মাহমবোধই পরাক্‌-দৃষ্টিতে দেবতা, প্রত্যক-দৃণ্টিতে ব্রদ্ধ। অর্থাৎ 'বদ্দ' আত্ম- 
চৈতনোর বৃহত্ বা বজ্ফারণ। করার্গোপসনা এই 'বিদ্ফারণের কারণ ।.. এমাঁন 
করে ব্রহ্ম এবং কর্মের সমাধির দ্বারা ব্রন্মে পেশছনর উপায় পাই আরণ্যকে আর 
তার 'সাদ্ধর [ববৃতি উপানষদে । । 

সমস্ত বোদক সাধনার কেন্দ্রে আছেন আঁদত্য। আঁদত্যের মত অজঙ্র 
তাপ ও দপ্তর. আঁধকারখ হওবাই বোঁদক মতে মানুষের পরম প[র,যার্থ। 
অধ্যাত্মদ্‌ষ্টিতে এই তাপ ও দীপ্ত হল যথারুমে আমাদের প্রাণও প্রজ্ঞা 
এ-দটির পরম উৎকর্ষের পাঁরণাম হল আঁদত্যের সাযজ্যলাভ করা_উপানষং 
যাকে বলেন 'ব্রন্মোপলাব্ধি' ৷ তখন. আমার মধ্যে যে-পুরূষ- আর. ওই আঁদত্যে 
যে-পুরুষ, দুইই এক বলে অনৃভব হয় । একথাটি উপানষংগুঁলর নানা- 
জায়গায় নানাভাবে পাওরা যায়। 

দেবতা যেমন আছেন ম্বান্তর আনবাধ ক্ষেত্র ওই আকাশে আ'দত্যর্‌পে, 
তেমান আছেন আমার আধারে আগ্নরপে--দেহের তাপে যাঁর শান্তর পাঁরচয় 
পাই । এই তাপের পাঁরভাষক সৎজ্ঞা_“তপঞ্ ৷ তাকে বাড়ানো হল “তপস্যা । 
বাড়ানোর উপায় হল “দম” বা ইীন্দ্রিযদমন। এই উপাঁনষদেই আছে, কর্মের 
সহচারত এই দাটি সাধনস*পদ ব্রঙ্গের প্রাতষ্ঠা। বেদের সম্ধাভাষায় আঁগ্ন 
আঁদত্যের প্রাতগ্ঠা, পৃথব+ দযলোকের প্রাতষ্ঠা । আমরা বলব, জড় চৈতন্যের 
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প্রাতষ্ঠা । অকাটজড আনাটীপকতহাতেসবেদেরাাহার 'আমাদের মধ্যে 
নাহত রয়েছে আদত্যের কেতু হয়ে ।' ১৩৮ 

পৃথবী আর দহ্যলোকের মাঝখানে অন্তরিক্ষ |. রাইন 
আঁধদৈবতদ্‌ষ্টিতে বাতাস “বায়, অধ্যাত্মদভ্উিতে “ প্রাণ' । আকাশজোড়া আলো, 
অস্তারক্ষ জবড়ে প্রাণের প্রবাহ আর. পথবী জোড়া. জড়ের মেলা__ এই তিনের 
আধিষ্ঠান্রী দেবতা হলেন যথাক্রমে আদিত্য. বায়ু এবং আঁগ্ন.। : আমাদের মধ্যে 
দেবতার প্রকাশ মনের জ্যোতিতে, প্রাণের শীন্ততে এবং দেহের তপাপ্রিয়ায়। এই 
[নাট দেবতার কথা কৈনোপাঁনযদেও আছে--কেবল সেখানে আঁদত্যের 
জায়গায় পাই ইন্দ্রকে। কম্তু ইন্দ্র যে আ'দত্য, একথা বারবার বলা হয়েছে 
জৈমনীয়োপনিষদে। কেন্তে বন্তুত একই আঁদত্যের তিনটি বভাব-্দ্ধ উমা 
এবং ইন্দ্র এই প্রসঙ্গে আকাশের কথা এসেছে। যক্ষের 'িরোধানে রইল 
শু আকাশ--এক বারুণা ॥ শুন্যতা । 'প্রথমো মনস্বান ইন্দ্র ৯৩৯ পে শছলেন 
সেই. আকাশে, আর তার মধ্যে চলতে-চলতে দেখা পেলেন: উমার । আকাশে 
ক্ষ তিরোভাব, উমা আ'বিভবি, আর ইন্দ্র আগাঁত। সাহার ভাষায় উমাকে 
যাঁদ বাল আঁদতি,. তাহলে এই '্িপূটশ তাঁর সম্পকে গোতম রাহগণের সেই 
বিখ্যাত ীন্ত মনে কারয়ে দেয়--“আঁদাতির: মাতা স পিতা স পন্ঃ'।৯৪০ পতা 
এখানে ক্ষ, পুত্র ইন্দ্র--দুজন ঘথাক্রমে আঁদাতির উজানে এবং ভাঁটিতে। এ 
ৃনয়ে 'বস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে। 

কেনোপানষদের যক্ষোপাখ্যানে মোটের উপর পাঁচজন দেবতা পাচ্ছি_আঁগ্ন 
বায়; ইন্দ্র উমা এবং যক্ষ। অধ্যাত্মদৃষ্টতে এ'রা যথাক্রমে অন্নময় পুরুষ 
প্রাণময় পূরৃষ মনোময় পৃরষ বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান। িতনাট পুরুষে প্রাকৃত 
চেতনার অবধি। তার মধ্যে মনোময় পুরহষ আবার 'গ্রাণ-শরীর নেতা” ।৯৪৯ 
প্রাকৃত চেতনাকে উত্তীণ* হতে হবে অগ্রাকৃত ভূমিতে বিজ্ঞানের মাধ্যমে 
প্রজ্ঞানে। এইট আখ্যায়িকার তাংপয“ এবং আমাদের পরমপরুাথ। 
- “কর্ম” হল এর সাধন। কর্ম হয় যজ্ঞ) নয়তো ভাবনা) যজ্ঞ বাইরের 
অনঙ্ঠান, ভাবনা অন্তরের । কল্তু যজ্ঞেও যৈ ভাবনার অন্প্রবেশ একান্ত 
আবাঁশ্যক, তার প্রমাণ- ব্রা্ধণে সর্বত্র উপাসনা এবং দ'ষ্টর বিধান । ছান্দোগ্যো- 
পাঁনষদের স্পন্ট ডীন্ত £ “দ?জনেই কর্ম করে-যে-তন্ত জানে, আর যে জানে না। 
ধকন্তু বিদ্যা আর আঁবদ্যা আলাদা-আলাদা ॥ : যা বিদ্যা শ্রদ্ধা এবৎ “উপানযৎ” 
সহকারে অথাৎ দেবাবষ্ট হয়ে করা হয়, কেবল তা-ই-বার্যবন্তর হয় ।”৯৪২ 

ভাবনার দু'টি সাধন-বাক্‌ এবং মন । দুটি এসে মিলেছে “মন্ত্র যাদ্ক 
যার লক্ষণ দিচ্ছেন “মন্তো মননাৎ'_ মননের ফলে স্ফুরত যে-বাক্‌, তা-ই 
মন্ত্র ।৯৪৩ যজ্ঞ বা কর্মে মন্ত্রের প্রয়োগ অপারহার্য। এ 


২০ উপানষং-গ্রসঙ্ 


মোটের উপর 'তিনরকম মন্র-খক্‌ সাম আর যজঃ। খাক দেবতার 
প্রশস্ত, সাম তাঁর উদ্দেশে গান _খাকে সুর বাঁয়ে; আর যজ_ঃ কর্মের মন্তর। 
কর্মের সাধারণ লক্ষণ আত্মাহীত। সোময়াগের প্রধান খাঁত্বকদের মধ্যে হোতা 
প্রশান্ত পাঠ করেন, উদগ্রাতা সামগান করেন, আর অধবর্য কর্মের অনুষ্ঠান 
করেন। সবই করা হয় মন্োচ্চারণ এবং মন্ার্থভাবনা সহ। সংাঁহতার ভাষায় 
একজন মন্দের পরষ্টসাধন করেন, আরেকজন তাতে শান্ত সণ্চার করেন, শেষের 
জন যজ্দের শরীর নমাণ করেন। সবার উপরে ব্র্ধা_ যান সর্বাবদ্যার আকর) 
যজ্জের অধ্যক্ষ এবং সংদ্কারক ।১৪৪ ব্রদ্ধা “জাতাবদ্য' অর্থাৎ ব্রদ্ধরহস্যারৎ | 
খাত্বকদের মাধ্যমে তাঁর 'বদ্যাকে ?তাঁন সংকলামিত করেন যজমানের মধ্যে । ফলে 
যজমান “পাপ অপহত করে অনন্ত এবং জ্যেয়ান্‌ বা সবোত্তর ্বগলোকে 
প্রতিষ্ঠিত হন” ৷ 'বদ্যার ফলশ্রাতরূপে এট আছে কেনোপাঁনষদের শেষে । 
আর স্বগলোকের একটি সমৃদ্ধ বর্ণনা আছে খকসংহিতার সোমমপ্ডলের 
শেষে। সেখানে অজগর জ্যোতি, আপ্তকামতা, স্বধা, তপ্ত আর অমৃত আনন্দ । 
বেদান্তের সাঁচ্চদানন্দকে এর মধ্যে খাঁজে পেতে কষ্ট হয় না। ম্বর্গলোক আর 
ব্রদ্দলোক, সোম্য আনন্দ আর বক্গানন্দে কোনও তফাত নাই । 

যজ্ঞসাধনার দুটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে লক্ষণীয় । প্রথমত, ক্রিয়াবশেষবহ:- 
লতাকে খুব সধাক্ষপ্ত করা যায় । ছান্দোগ্যোপানিষদে তার একটি সংন্দর উদাহরণ 
আছে-সোমসবনের ফলে লোকদ্বার অপাবৃত করে জমান কিভাবে রাজ্য 
বৈরাজ্য স্বারাজা এবং সামাজ্য -আধগত করতে পারেন, তার অনশাসনে 1৯৪৫ 
1দ্বতায়ত, যজ্ঞে অপাঁরহার্য মন্্রোচ্চারণকেও সংক্ষিপ্ত করে অবশেষে পর্যবাঁসত 
করা যায় উক্‌ৃথের বেলায় অকারে এবং উদগণীথের বেলায় ওকষ্কারে ॥ এ-দাটর 
কথা আগেই উল্লোখ করোছ । -. 

এমাঁন করে পরাক:-বৃত্ত চিতদাকে বটের অকোতাক নতি যাগ ও 
যোগ দ;য়েরই সাধারণ কৌশল । ফলে বাঁহ্যক সাধন পাঁরণত হয় আন্তর 
সাধনে--চেতনা কম” হতে 'বিশ্রান্ত হয় বাকে, বাক্‌ হতে মনে ।  ল্লাঙ্গণের ভাবনা 
হতে আরণ্যকের ভাবনায় এবৎ তাহতে উপনষদের ভাবনায় উত্তীর্ণ হবার এট 
সাধারণ রীতি । তাইতে উপানষদে ওক্কারের উপাসনাকে একটি বশিষ্ট স্থান 
দেওবা হয়েছে। কেনোপাঁনিষদে ওষ্কারের উল্লেখ নাই, কিন্তু জোমনীয়োপ- 
নিষদে অনেক জায়গায় আছে। কেন জৌমনীয়ের ঠিক পরের ধাপ- শব্দব্রদ্দের 
চাইতে পরবদ্ধোর ববৃূততিতে সেখানে জোর দেওবা হয়েছে বেশী। কেনতে 
অনেক প্রসঙ্গই উহ্য, যার বিস্তার আমরা পাই জৈমিনীয়োপাঁনষদে । 

ভামকা শেষ হল। এইবার উপানষৎপাঠের : 


কেনোপানষং ২৯ 


প্রস্তাবন৷ 


আগেই বলেছি, জৌমনীয়োপাঁনষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চারাঁট খণ্ড নিয়ে 
কেনোপানষৎ। ঈশোপাঁনষদের মতই “কেন' শব্দ দিয়ে উপানষদের আরভ্ভ বলে 
নাম হয়েছে “কেনোপনিষৎ' | প্রবন্তার নাম অনুসারে আরেক নাম “তলবকারো- 
পনিষৎ' ॥. উপানষৎাট শুর; করা হয়েছে সোজাস_জ ব্রক্মের কথা 'দিয়ে-_কর্মে'র 
কথা আছে শেষের [দকে। 

উপাঁনষদের মূল প্রাতপাদ্য হল ব্রহ্গাবদ্যা । প্রথম খণ্ডে বেদান্তের নোতি- 
বাদের আভাস পাওরা যায় । বলা হচ্ছেঃ বাক্‌ মন চক্ষু শ্রো্র 1ক প্রাণ দিয়ে 
ব্র্ধাকে জানা (বা পাওরা )যায় না। এগাল 'দিয়ে যা জানা যায়, ব্রক্ধ তাছাড়া 
আরও 1কছ7, আবার যা জানা যায় না, তান তার আঁধষ্ঠান। 

এই কথার জের টেনে দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হচ্ছে, তাঁকে যেমন 'জান' বলা 
চলে না, তেমান এও বলা চলে না যে তাঁকে 'মোটেই জান না'। আসলে তাঁকে 
জানা যায় “প্রাতিবোধে'র দ্বারা । বদর জানতেই হবে, নইলে মহতা৷ 
বনাষ্ট। 

যাঁকে জানা যায় না, আবার জানাও যায়, ?তান তাহলে আনব'“চনীয় এক 
রহস্য । এই কথাটি তৃতীয় খণ্ডে বোঝানো হয়েছে যক্ষ উমা এবং ইদ্দ্রাদ 
দেবগণের আখ্যাঁয়কা 1দয়ে। 

চতুথ খণ্ডে ব্রদ্দের স্বরপ এবং সাধন সম্পর্কে সম্রাকারে কিছ; কথা 
আছে। ব্রক্গ 'বন' বা বধু । তাঁর উপলাব্ধ [বদযযৎ-ঝলকের.মত। 

দমস্ত উপাঁনষতটতে ব্রন্মের কোনও স্পম্ট লক্ষণ দেওবা হয়নি । সবর 
রয়েছে তাঁর রহস্যময়তার একটা প্রভাস ৷ মরময়া অনুভবের এই আনবণ্চনীয়তা 
উপনিষতাটর একাটি বোশষ্ট্য ।১৪৬ 

এর পর যথারী1ত 


শান্তিপাঠ 
দিয়ে উপানিষদের শর; ॥ সামবেদীয় উপানিষৎগ্ালর নিদিষ্ট শান্তপাঠ ছাড়া 
কোথাও-কোথাও আরেকটি শান্তিপাঠ এই উপিষদের সঙ্গে জুড়ে দেওরা হয়-- 
“সহ নার.রত্‌* ইত্যাঁদ। এট বস্কুত কৃষ্ঘজবেদের উপাঁনষংগহীলর 
শাক্তপাঠ। তাদের মধ্যে প্রধান হল তৌত্তরীয়োপানষৎ। তার শুরু 


২২ উপানিষৎ-প্রসঙ্গ 


“গক্ষাবল্লী” 'দয়ে-_-যাতে.আচার্য-অন্তেবাসীর প্রসঙ্গ আছে । কঠোপাঁনষংটও 
যম ও নাঁচকেতায় “সংবাদ' বা কথোপকথন ।  শ্বেতা*্বতরোপানষদের শুরুতে 
আছে ব্রজ্ধবাদীদের প্রশ্ন, সমস্ত উপানষতট তার উত্তর । এই সমস্ত উপানষদের 
শাঁন্তপাঠও তাই আচার্য-অন্তেবাসীর একাঁট সংবাদ । কেনোপাঁনষদও যে 
আগাগোড়া একাট সংবাদ, তা একট; লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। সম্ভবত 
এইজন্য “সহ নারববতু” শান্তিপাঠাট এরও শান্তপাঠ রপে কাঁজ্পত রানির 
1কন্তু ভাবের দিক 'দয়ে বিচার করলে তার মংখ্য শান্তিপাঠ হল 


ওম: আপ্যায়দ্ভ মগা-আ্ানি বাক প্রাণও চক্ষঃঃ প্রোন্স: অথো রলম: 
ইীন্দ্রয়াপ চ সরান । রং ভ্রজ্দৌ-পাঁনঘদম: | মা.ছং ভ্রচ্ধ নিরাকয়ণং, মা 
মা ব্রক্ম (নিরাকরোৎ ॥ আনরাকরণম: অগ্ভু, আনরাকরণং মে ইচ্ভু। 
তদ।ঝান নিরতে য় উপানঘতস; ধর্মাস- তে ময়ি সম্ভ; তে মায় সম্ভ্‌। 


ও” শা শাল শাভও ॥ 


-আপ্যায়ত হ'ক আমার অঙ্গ যত, (আমার ) বাক্‌ প্রাণ চক্ষু শ্রোন্র, তার পর বল 
আর সব হীন্দ্িয়। সবই (হল) ওপাঁনষদ ব্রক্ধা। আমি যেন ব্রক্গকে নিরাকৃত না কার, 
আমাকে যেন ব্রন ?নিরাকৃত না করেন। আনরাকরণ হ'ক-, আঁনরাকরণ হু'ক আমার (বা 
আমার দিক থেকে )। তাদায্্যে নিরত থাকব যখন, তখন উপ্পানিষংসমূছে যেসব ধর্ম, তারা 
যেন আমাতে থাকে, তারা যেন আমাতে থাকে। 


ও" শাল শান্ত শান্তি ॥ 


প্রত্যেক বেদের শাঁন্তপাঠে তার সাধনা ও 'পাদ্ধর একটা আভাস থাকে । 
ঈশোপাঁনযদের শাল্তপাে ১৪৭ আমরা পেয়োছলাম অনুভবের অখস্ড পাঁর- 
পূর্ণতার একটা উদভাস-ধা ক্রতুময় পুরুষের জজ বিষাপ্রচোদত 'নালপ্ত 
শুরুকর্মের পাঁরণাম ।৯৭৮ ্রতরেয়োপানষদের শাল্তিপাঠে ১৪৯ ছল বাক ও 
মনের অন্যোন্যপ্রাতষ্ঠার উদ্‌ঘোষ _যা উক্থসাধনার ফল। তেমাঁন আবার 
সামবেদীয় কেনোপাঁনষদের শান্তপাঠের মূল সুর হল এক সর্বতোভন্র 
'আপ্যায়নে'র । কথাটা তাঁলয়ে বোঝা দরকার । 

বেদের নানাজায়গায় খক্‌ যজ;ঃ ও সামকে যথাক্ুমে ভুঃ ভূরঃ স্বঃ এই িন 
লোক এবৎ আদন বায়ু আঁদত্য এই তন দেবতার সঙ্গে যুস্ত করা হয়েছে ।৯৫০ 
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[িতনাটি লোক 'িতনাট আলোর ভূবন, অধ্যাত্মদত্টতে চেতনার নাট ক্রমোধর্ব 
স্তর। সামের সাধনায় চেতনা পেশছয় স্বলেকে । সেখানে আছেন আঁদত্য 
বা অদ্বৈতচেতনার দেবতা । ভুলোকে আমার মধ্যে আছেন আঁগ্ন-াযাঁন 
আমার উধর্বমৃখী. অভীপ্সার দেবতা । যজ্ঞের মাধ্যমে আগ্নাঁশখার আঁদত্যে 
পেশছন হল মানুষের একাগ্র অভীপসার অদ্বৈতচেতনায় উত্তরণ । আঁদত্যের 
একটি সংজ্ঞা হল “রেন' বা বধৃ--খাকৃসখাহতায় যা সূর্য এবং সোম উভয়কেই 
বুঝিয়েছে ।১৫১ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সয" প্রজ্ঞা, সোম. আনন্দ।. উদ্‌গীথের 
আঁদত্যে পোৌছনর তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এক পারব্যাপ্ত বৃহৎ চেতনায় পরম প্রজ্ঞার 
উদভাস এবং পরম আনন্দের “পারজ্রব' বা উচ্ছলন-_ আমরা এখন যাকে বাল 
ব্রন্মের চিৎ ও. আনন্দের অনুভব ॥ এই টিকে খকসংহতার বহ[জায়গায়--বশেষ 
করে সোমমপ্ডলে--সোম-সূর্ষের মিলন বলা হয়েছে । . আবার সাম যেমন 
বোঝায় “সুর', তেমাঁন বোঝায় -সৌধষম্য* ।৯৫২. সুতরাৎ সোম*সূর্যের মিলন 
চেতনায় এক গতিময় পরম .সৌষমোর. আবভববি ঘট্রায়_-যার পারিভাষিক 
সংজ্ঞা হল “বৃহৎ সাম' বা. বৃহতের সুর ।..তা আ'দিত্যের সুর, দহ্যলোকের সুর, 
প্রাণের সর, শ্ৈষ্ঠ্য এবং জ্যৈষ্ঠের সুর ।১৯৫৩ এই সুরে উল্লাসত হওরাই হল 
সমস্ত সত্তার আপ্যায়ন__যার একাঁট উচ্ছল বর্ণনা আছে তৈৌত্তরণয়োপানষদের 
শেষে ভার্গবী বারুণী 'বদ্যার ফলশ্রতিরুপে ।৯৫৪ 

. সামবেদীয় উপনিষদের শান্তপাঠের প্রথমেই আপ্যায়ভ্ড; কথাটি তাহলে 
একাট গ্রভীর ব্যঞ্জনা বহন করছে ।. অন্য বলোছি, ১৫৫ আর্যভাবনার মুখ্যত 
দুটি ধারা__একট খাঁষধারা, আরেকাট মীনধারা ॥ সাধনার সময় দ:ট ধারা 
ওতপ্রোত হয়ে জাঁড়য়ে থাকলেও ফলের দক দয়ে দুটির সংস্পষ্ট পার্থক্য ক্রমে 
এদেশে সম্প্রদায়ভেদের সৃষ্টি করেছে।  খাঁষধারায় “আপ্যায়নে'র প্রাধান্য, আর 
ম্ানধারায় ধনরোধে'র। একটির সাধনা হল আত্মচৈতন্যকে বিস্ফারিত করা, 
সর্বনন ছড়িয়ে দেওরা; আরেকাঁটর সাধনা, তাকে ঠনজের মধ্যে গুটিয়ে এনে 
সংহত করা । উপানষদেই একাটর মহাবাক্য হল ছান্দোগ্যের “সর খাঁজ্বদৎ 
বন্ধ '১৫৬-_এই শাভ্তপাঠেই “সর্ব ব্রদদৌপাঁনষদমত;; আরেকাঁটির মহাবাক্য 
বৃহদারণ্যকের 'নেণত নে.?ত' ।১৫৭ : একটর দর্শন আ'দি-'বেদীন্ত', আরেকটির 
“াৎখ্য' । একাটর পুষ্টি “আধদৈবত'_এই চোখ মেলেই দেবতাকে দেখা 
1বণ্বের সর্বস্ব; আরেকাটর দহস্ট 'অধ্যাত্ম'__আবৃত্তচক্ষ হয়ে আত্মাকে দেখা 
সন্তার গভীরে । একটির সাধন প্রাতরোধ'১৫৮. বা বোধ (10098019011) 3 
আরেকাঁটর সাধন বদ্ধ (0161991)1 

ধকন্তু দ্যাট বাদে বস্তুত কোনও িরোধ নাই । রামকৃফদেবের ভাবায়, 
একটিতে মের কোট ছাতে উঠতো? ?স'ডিতে পা দিয়ে ছে 'এ ছাত নয়”; 


২৪ উপানিষং-প্রসঙ্গ 


কিন্তু ছাতে গিয়ে নামবার সময়: দেখছে* ছাত যেমন ইট-চূন-সূরাঁক, 1স"াড়ও 
তা-ই। সাধনার সময় অবিদ্যার ঘোর কাটাবার জন্য [নরোধের প্রয়োজন হয়-- 
এই কেনোপাঁনষদের প্রথমেই তার অনুশাসন পাচ্ছি। কিন্তু চক্ষু বাক মনের 
অগম লোকে১৫৯ !গয়ে দেখাঁছ, নেই অনাল্লোকের. আলোকেই এখানকার - সব- 
1কছু উদভাঁসত ; আর এখানে জানলেই তবে সত্যকে ঠিক-ঠিক জানা যায় ।১৬০ 

সংহতায় এবং ব্রাঙ্গণে “আপ্যায়ন সোমসম্পৃত্ত একি পারিভাষক সংজ্ঞা _ 
বোঝায় কলায়-কলায় চন্দ্রের উপচয় ।৯৬১ আধারে সোমের এই আগ্যায়ন বজ্জু- 
যোগের জন্য, অমৃতত্বের জন্য, দব্যুলোকে উত্তম্রবাঃ হওরার জন্য । এসমস্তই 
সোমযাগের ফলশ্রাত এবং খাঁষধারায় পরমপুরূষার্থ ।  তৌন্তরীয়োপানযদের 
ভাষায় উত্তম পুরুষ+৬২ তখন আনন্দসামগ, সবলোকান;সণ্চারী, কামান 
কামরূপশী-_একাধারে অন্ন এবং অল্নাদ, খতের প্রথম জাতক, দেবাঁদদেব, 
অমৃতের নাভি, 'বি*বভবনের আভভাবতা ।৯৬৩.. আত্মন[ভবের সম্প্রসারণে .এই 
হল প্রত্যক্ষব্রধারে অনুভব ১৬৪-_যা খাঁষধারার বোঁশষ্ট্য। 

উপানষদধ্যয়নের প্রস্তুত আপ্যায়নের দ্বারা । কিসের আপ্যায়ন ?-_অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের, বাক প্রাণ চক্ষয ও শ্রোত্রের, তার ফলে বলের এবং সবেশীন্দ্য়ের ॥ 
ছান্দোগ্যোপাঁনষদে পাঁচাট ব্রহ্গপুরুষের কথা আছে, যারা “দ্বর্গলোকের দ্বার" 
পাল' ।১৬ তারা হল বাক্‌ চক্ষু শ্রোন্র মন-এবং প্রাণ । এখানে মনের উল্লেখ 
নাই।- কিন্তু কেনোপাঁনষদের প্রথমে - গাচাটরই প্রসঙ্গ পাওরা যায়। 
এতরেয়ারণাকে এদের বলা হয়েছে “বরদ্ধাগার' ।৯৬৬ 

এই ব্র্গপুরহষের ভাবনা অত্যন্ত প্রাচীন । পারে এদের 
প্রথম উদ্দেশ পাই ।৯৬ তৈৌত্তরীয়সধাহতায়- টীল্লাথত সাতাঁটি শীখ্য 
প্রাণেরই ৯৬৮ বলতে গেলে এরা রকমফের । ভাবনার মূল এই । নাতাঁট প্রাণ 
শরণীরদ্ছ বৈশ্বানর আ্নর সাতাঁট আর্টঃ। এই আখনই আমাদের মধ্যে অনাদ। 
ভ্যন্ত অন্নকে তান রুপান্তারত করেন প্রাণ ও মনের শিখায় ।৯৬৯ 1শখাগৃল 
নাভ হতে উীজয়ে যায় শীর্ষে, সেখানে সাতাট ছিদ্র দিয়ে ফুটে বের'য়। সাতাঁট 
ছিদ্রের দ:টি চক্ষুুর, দ: শ্রোন্রের, নাসারদ্ধরুপে দহট প্রাণের এবং প্রাণের. আর 
একটি মুখের বা বাকের । এই ছদ্রপথে স্বয়ম্ভু অন্তশ্চৈতন্যের সঙ্গে বাইরের 
জগতএর যোগস্থাপন- হয় ৯০ আমরা তাকে বলি হীন্দ্রয়ের ব্যাপার । 
জ্ঞানোন্ড্রয়ের মধ্যে চক্ষু আর শ্রোন্র এবং কমেপন্দ্রয়ের মধ্যে বাক শ্রেষ্ঠ- কেননা 
মনশ্চৈতন্যের সম্দ্ধ এবং ব্যাপ্রয়ার এরাই মবখ্য সাধন। চৈতন্যের সঙ্গে 
'নত্যসহচারত হল প্রাণ। লক্ষণীয়, যজহঃসংাহতায় শীর্ধণ্য প্রাণের বেলায় 
এখানকার মতই মনের উল্লেখ নাই--যেন মন এইসব প্রাণবৃত্তরই সমাহার এবৎ 
আঁধিষ্ঠান। মনের কথা স্পত্ট করে না. বললেও এক্ষেত্রে তার প্রসান্ত এবৎ 
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অধ্যাহার হয় স্বাভাঁবক রীঁততেই । খাকৃসৎহতার : একজায়গায় - সুদ্‌রের 
পিপাসায় চক্ষু ্রোন্র মন এবং বাকের উড়ে চলার কথা আছে--কিন্তু প্রাণের 
কথা নাই, তার জায়গায় আছে হার্দজ্যোতির কথা ।১৯ - হৃদয় প্রাণের সগোন্ধ 
এবং মনের সহচর--সেও আঁতিপাঁতি করে সত্যকে খোঁজে, এমন-একটা ইশারা 
নাসদীয়সান্তে আছে ।১৭২  ছান্দোগ্যোপাঁনষদের ব্র্গপূরুষেরা প্রাণবাত্তও। 
সেখানে জীবের অভ্তধমি ব্রক্মজ্যোতর দৃষ্টি এবং শ্রুতির উপরই বেশী জোর 
দেওরা হয়েছে ।১৭৩ 

শাঁন্তপাঠের “বল'কে যাঁদ প্রাণেরই একি 'বাঁশষ্ট বাত্ত১৭* এবৎ 'ইন্িয়াঁণ 
সরি'কে মনের ও প্রাণের বৃত্ত বলে ধরা হয়, তাহলে সখাহতা?দতে প্রাসদ্ধ 
পাঁচটি বরহ্গপুরষকে আমরা এখানে পেয়ে যাই। আঁধকন্তু পাই 'অঙ্গ'কে--ধা 
এদের প্রাতষ্ঠা । এদের গিরোধ নয়--আপ্যায়নই বক্দোপলব্ধির দ্বার । ক 
করে, এখন একে একে তা-ই দেখা যাক। 


সবার আগে অঙ্গের আপ্যায়ন । সমস্ত দেহটি “তন” আর তার 'বাভন্ন 
ভাগ অঙ্গ (বহুবচনে )।. আমরা জানি বেদে 'তন্‌' এবং “আত্মা” অন্যোন্য- 
1বানমেয় (01610)9186916) সজ্া ।১ “পুরুষ আত্মা এবং তনূর সমা- 
হার । এতরেয়ারণাকে পৃরষ এবং প্রজাপাঁত উভয়কে বলা হয়েছে “পঞ্চাবংশ” ৮ 
সেখানে দেহকাণ্ডকে আত্মা বলে হাত পা আর অঙ্গঁলকে তার শাখা-প্রশাখা 
ধরে প"চশাঁট অঙ্গের পারসংখ্যান আছে ।১+৬ আত্মা এবং দেহ যাঁদ পুরুষের 
অন্যোনাসঙ্গত এবং আবনাভূত দুটি িভাব হয়, তাহলে কালদাসের ভাষায় 
বলা চলে, "রীরম আদ্যং খল_ ধর্মসাধনম্‌'।৯৭? দেহকে উপেক্ষা করে নয়, 
তাকে সংচ্কৃত প্রসন্ন এব আপ্যায়িত করেই যে অধ্যাত্সসাধনার "সাদ্ধ--এ- 
ভাবাট বোদক বিদ্যাসম্প্রদায়ে দ্‌ঢ়মূল। সংক্ষেপে তার কিছ পরিচয় দাচ্ছি। - 

আদত্য বোঁদকদের প্রধান দেবতা ॥ আঁদত্যের সঙ্গে সাষূজ্য লাভ করাই 
হল বোদক অধ্যাত্মসাধনার চরম । আ'দত্যের জ্যো?ত এবং তাপ উপাসকের 
দেহে প্রকাশ পাচ্ছে আগ্নর জ্যোঁত এবং তাপর;পে ১৭৮ দেহচ্ছ আঁগন হল 
16দাঁগ্ন। বৈষ্বানর জ্যোতির ভাবনার দ্বারা তার তাপ বদ্ধ করা হল “তপঃ' বা 
'তপস্যা'। আঁগ্ন 'তপস্বান্‌”, আঁগ্নসাধক খাঁষগণ এবং পতৃগণণ্ 'তিপত্ান:”। 
তাঁরা তপের সাধনাতেই গিয়েছেন স্বলোঁকে বা সোম্য অমৃতলোকে ।৯৯ 
তার ফলে এই পৃথবীতেই তাঁরা হয়েছেন 'সর্যন্চ,--যেমন ইন্দ্রের 
প্রসাদে হয়োছলেন অপালা ।১৮০ ব্রাহ্মণে দৌঁখ, যজ্ে দেবযোনি আগনতে আত্মা- 
হাতির ফলে হিরণ্যশরীর হওরাই যজমানের পরমপ:রুযার্থ।৯৮৯ সংর্যতচ্‌ 
আর 1হরণ্যশরখর একই কথা । উপাঁনষদে তা-ই হয়েছে ্রষ্ক-বর্চস্‌' বা দেহে 


৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


ফুটে-ওঠা অন্তশ্চৈতন্যের আভা-_যা ব্লদ্মোপাসনার ফল ।১৮২ - ব্যাপারটির সান্দর 
বিবৃতি আছে শ্বেতা*বতরোপাঁনষদে । সেখানে শরারস্থ পণ্ণভূতের সমুখ্খান 
এবং তাদের মধ্যে যোগগণের প্রবৃত্ততে শরীরের জরাব্যাধমত্যুহীন যোগাঁগন- 
ময়তার কথা পাই ।৯৮ও তন্ত্ে একেই বলা হয়েছে 'ভ্‌তশনৃদ্--যার ফলে 
পৃথবা হতে ক্রমান্বয়ে পণভ্‌তের জড়তা ও ঘনত্ব উপক্ষীণ হয়ে এই শরীরই 
আকাশবৎ হয়ে যায় ।৯৮১ কঠোপাঁনষদে ভ্‌তশবাদ্ধকে বলা হয়েছে 'ধাতুপ্রসাদ' 
বা দেহধাতুর প্রসন্নতা কিনা স্বচ্ছতা যাতে অন্ত্জেযোতির দীপ্ত বাইরে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং তাইতে 'আত্মা'র মাহমার অনুভব হয় ।৯৮৫ ইন্ধনে যখন আগাগোড়া 
আগুন ধরে যায়, তখন-তা হয় “অঙ্গার' 1কনা জৰলন্ত কয়লা । এইটি 
যোগাখ্নময় শরীরের উপমান। তখনই আত্মা এবং তন;র ভেদ ঘুচে যায়। 

এই হল অঙ্গের আপ্যায়ন ৷ এর শ.রু হয় স্ধৈর্যের সাধনা হতে । পতঞ্জালর 
ততীয় যোগাঙ্গ আসনের গববৃতিতে তার সঙ্কেত দেওরা আছে। আসন হল 
অঙ্গমেজয়ত্বের ১৮৬ গবপরীত--অঙ্গের স্থৈর্যজনিত সয্বাপ্তক্প শারীর সুখ, 
যার কথা উপাঁনষদেও আছে ।১৮৭ প্রযত্বশোথল্য (৫9198811979) এবং অনন্ত- 
সমাপাত্ততে 09900589010 116. 17106) এট [সদ্ধ হয় ।৯৮৮ খাক্‌ 
সংহিতায় তার ফলশ্রযীতির সান্দর বর্ণনা আছে এই মন্ব্রেঃ “আমাদের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ হ'ক স্থির, তন; হ'কন্তব বা সামের ঝঙ্কার। তা-ই 1দয়ে আমরা যেন 
সন্ভোগ করতে পার দেবাহত আয়ুর পুণণতা 1৯৮৯ 

তনু 'দিয়ে স্তবের রহস্য ধাঁণছরেছেহৌননীরোপানিহটে সামগের 
শরশর সামময় । কিন্তু সাম অশরীর--শুধ; সুরের একটা কম্পন। সামগের 
শরীরও তা-ই। তাঁর রূপ যেমন তেমান থাকে । কিন্তু কেউযাঁদ তাঁকে 
জাঁড়য়ে ধরে, তা হয় যেন জল বা আগুনের 1শখা বা' ধম বা বায়ু বা আকাশকে 
জাঁড়য়ে ধরার মত--তার মধ্যে পাথ“ব দেহের ঘনত্ব থাকে না ।৯৯০ : এইটি হল 
অশরণরত্ব বা সামময় অমৃতশরীরত্ব ৯৯১ 'হঙ্কার হতে ঠনধন পর্যন্ত সামের 
সাতাঁট অবয়ব দিয়ে উদ-গাতা যথাক্রমে যজমানের লোম ত্বক মাৎস স্নাবা অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ আঁচ্ছ এবং মঙ্জা হতে মত্যুপাশ উন্মোচিত করে তাঁকে “সাঙ্গ সতনহ 
স্বর্গলোকে সপ্তধা স্থাঁপত করেন' এমন কথাও ওই উপাঁনষদে আছে ।১৯২ 

এই হল অঙ্গের আপ্যায়ন ॥ তার পর শরণীরে ম.খ্য কর্মেীন্দরয়র;পে স্ফুরিত 
যেবাক, তার আপ্যায়নের কথা । & 


শরার হীন্দ্রয় এবং চৈতন্য এই তিনের সমাহারে পুরুষ" । কোধাতাঁকতে 
এই ?তনাঁটকে বলা হয়েছে ভতমান্তা প্রাণমান্তরা এবং প্রজ্ঞামান্রা, যারা ওতপ্রোত 
এবং অন্যোন্যনির্ভর ।৯৯৩ দাশশীনক তর্তীহসাবে এরা জড় প্রাণ এবৎ চৈতন্য । 


কেনোপানিষং ২৭ 


শান্তপাঠে ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের আলাদা উল্লেখ থাকলেও তন্তুত এরা সমান্তর-- 
ইীন্ড্য়েরা প্রাণেরই বাঁত্ত। উপাঁনষদে প্রাণ এবং হীন্দ্রিয়ের ববাদে এ-প্রকল্পের 
সমর্থন আছে । সাংখ্যের- তক্টোদ্দেশে প্রাণের উল্লেখ নাই, কিন্তু ইন্দ্িয়ের 
উল্লেখ আছে, এও লক্ষণীয় । 

কমেখন্দ্রয় এবং জ্ঞানোন্দ্রয়ভেদে হীন্দ্রিয় দশাঁট - খাক-সখৃহতায় তাদের বলা 
হয়েছে “দশযন্ত' ।৯৯৪ এখানে “সরীণ হীন্দ্রয়াঁণ'র প্রসঙ্গ থাকলেও প্রাগকে 
প্রাণ অথে" ধরে বাক প্রাণ চক্ষু এবং শ্রোন্র-_এই চারটি হীন্দ্রয়ের উদ্দেশ পাই। 
দ্বারপা পুরুষদের মধ্যে “মন' বাদ পড়েছে, যাঁদও তার কথা কেনোপাঁনষদের 
একেবারে প্রথম মন্রেই আছে। সম্ভবত মন জবেশীন্দ্রয়ের আঁধষ্ঠান- বলে 
“ইীন্দুয়াণ চ সবািন' বলাতেই মনও তার মধ্যে এসে গেছে ধরে নেওরা হয়েছে। 
দশটি ইন্দ্িয়ের মধ্যে ব্রদ্মোপলাব্ধর যারা বিশিষ্ট সাধন, প্রথমত পাই তাদের 
উল্লেখ--গ্রোন্র পর্যন্ত । তার পরই “অথো" বলে “বল' এবং “সর্বোন্দ্রয়ে'র পৃথক 
উল্লেখ । এদের বিন্যাস এবং বিভাগের তাৎপর্য ক্রমে পারদ্ফুট হবে ॥ 

রক্দোপলাব্ধর প্রথম সাধন হল শরীর, যার কথা এতক্ষণ বলাছলাম । শরীর 
প্রসাদগুণযূত্ত হয় আহারশযাদ্ধিতে । ছান্দোগ্যোপাঁনষদে পাই, আহারশহাদ্ধিতে 
সত্তুশাদ্ধ।৯৯৫ এই ভাবনা আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে মঞ্জাগত । শাম্ধির 
একটি প্রধান সাধন প্রাণা্নিহোন্ন । তারও কথা ওই ছান্দোগ্যেই রয়েছে--যে- 
অনুষ্ঠানের বঙ্কালাট এখনও আমাদের মধ্যে টিকে আছে ।১৯৬ খকসংহতাতে 
'পতু' বা অনন-পানের প্রীত দিব্দ[1ঘ্টাবধানের প্রসঙ্গ পাই ।১৯৭ শরারশ্দাম্ধর 
পরাকাম্ঠা “স্যত্বচ্‌ এহরণ্যশরীর+ বা 'যোগা্নময় শরীরে" একথা আগেই 
বলেছি । এই হল ব্ক্ধাবাবাদষ, পরহষের ভৃতশদাদ্ধ ॥ 

'ভূতশহাম্ধর পর হীন্দ্রিয়শবা্ধ । হীন্দিয়দের দহাট বর্গ__ কমেপীন্দ্রয় এবং 
জ্ঞানোন্দ্রিয়। প্রথমটি প্রাণের আশ্রত, দ্বিতীয়াট প্রজ্ঞার । প্রজ্ঞার ক্লামক 
উন্মেষই যে জাবনায়নের লক্ষ্য, এাঁট. আমরা এতরেয়োপাঁনষৎ-প্রসঙ্গে 
জেনেছি ।৯৯৮ এই ব্যাপারে জীবনে প্রথমে দেখা দেয় কর্মের প্রাধান্য, তার 
গরে জ্ঞানের ৷ তাইতে সাধনাতেও আগে কর্মোন্দ্য়ের শাদ্ধ, তারপর 
জ্ঞানোন্দ্রিয়ের । কমেরান্দ্রয়দের মধ্যে যেট প্রজ্ঞানের কাছাকাছ, সোঁট হল 
বাক্‌। বাক্য ও মন যে অন্যোন্যপ্রাতষ্ঠ, এও আমরা এতরেয়োপাঁনষদের 
শান্তপাঠে পেয়োছ। জীবের মধ্যে স্ফুট বাগাম্দ্রুয় মননধমণ+ মানুষেরই 
বৈশিষ্ট্য । তাইতে ক্লমানুরোধে অঙ্গের আপ্যায়নের পরেই বাকের আপ্যায়নের 
কথা ওঠে। 

বাক সম্পকে উমাচাহাারজহারচতার উরি 
পাওরা যাবে এতরেয়োপানষং-প্রসঙ্গে ।৯৯৯ বাক: শব্দব্রদ্দ-বেদে পরব্রল্দোপ- 


২৬ উপান্যৎ-প্রসঙ্গ 


লব্ধর মৃখ্য 'সাধন। বাক চতুষ্পদী।. তার তিনটি পদ গূহাহিত- এবং 
অব্যবহার্য । চতুর্থ পদে মনুধ্যব্যবহার্য বাকের তান্তিক সংজ্ঞা হল “বৈখর?'। 
(লৌকিক এবং বৈদিক ভেদে তার দুরকম ব্যবহার | বৈদিক ব্যবহারে বাক: 
মুৃখ্যত.উক্‌্থ এবং উদ্‌গীথ । এই বাক্‌ সাধনাঙ্গ। সাধনার রত হল 
বৈখরণী বাক্‌কে পরা বা “রক্ষী” বাকের দিকে উজয়ে নিয়ে যাওরা । তখন তা 
পর্যবাঁসত হয় প্রণবে বা “একপদণ' বাকে ।২০৭ এই একপদ? বাক ব্দ্ষের 
সঙ্গে আবনাভূত এবং পরমব্যোমের ছন্দঃদ্পন্দ | গুহা?হত বাকের অনুসম্ধানই 
বাকের আপ্যায়ন । মল্ল্রশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে 'নাদান,সম্ধান'-_যা মধ্যযঃগের 
মরমীয়াদের মধ্যে একটি বহযপ্রচালত সাধনা ছিল। আপ্যায়নের ফলে বাকে 
অন্তার্নহত শান্তর স্ফুরণ হয়--তম্রের ভাষায় যাকে বলা হয় 'মন্ত্বীয“ ৷ 
বাকের সামর্থ প্রকাশ পায় প্রচোদনায় বা বসাম্টতে _সংহতায় যাকে বলা 
হয়েছে “সাঁললের তক্ষণ' ।২০৯ বাক্‌ তখন ব্যাহাত। বাকের আপ্যায়ন হল 
ধিজ্জের দ্বারা তার পদবশীর অনুসরণ এবং ইজারা 
রূপে তার অনুবেদন'__একথাও সংহতাতে আছে 1২০২ 

অঙ্গ এবং বাকের আপ্যায়ন আবার ওতপ্রোত। অঙ্গের আপ্যায়ন সন্ত 
শহদ্ধর ফলে পর্য“বাঁসত হয় “আকাশ-শরীরের” বোধে । এই আকাশে অনুভূত 
যে মন্তর্পন্দ, তাতেই বাকের পরম আপ্যায়ন । বাক্‌ তখন শহধ; বাগযন্ত্ের 
সাহায্যে উচ্চাঁরত হয় না--মরমীয়ার ভাষায় “তনৃবাীণা-তনুতারে নিঃস্বরে' তা 
ঝঞঙ্কৃত হতে থাকে । পুরুষ তখন “বাঙ্ময় তেজোময়: অমৃতময়' ।২১৩ তাঁর 
সবা্গ ওষ্কারের একটি ঝঙ্কার । শরারের সপ্তধাতু দয়ে সপ্তভান্ত সামের অশরণীর 
এবং অমৃতময় অন.ভবের বর্ণনা জৌমনীয়োপাঁনষদে আছে, তা একটু আগেই 
দেখোছি। তন্ের ভাষায় উপাসকের শরীর তখন “মন্্রশরণর', তাঁর জপ 
'অজপা'। তখন আর জপ “করা” নয়, জপ “হওরা”। মল্লেরও পর্যবসান তখন 
একপদা বাকে বা ওষ্কারে। | গু 

জৈমিনীয়োপানিষদের নানাজায়গায় নানাভাবে বাকের প্রসঙ্গ আছে। তার 
সারকথাট সাত্রাকারে প্রথমেই বলা হয়েছে এইভাবে $ সামবেদের রস হল 
দযলোক, তার রস হল আঁদত্য । তারও উজানে একটি অক্ষর আছে--ওম:। 
এই ওক্কারই বাক্‌। আর তার রস হল প্রাণ ।২০৪ উপাসকের শরণর যাঁদ 
সামময় হয়, সামের পাঁরণাম যাঁদ হয় গম. আর ওম: যাঁদ হয় মহাশুন্যের 
প্রাণস্পন্দ, তাহলে অঙ্গ বাক: আর প্রাণের মধ্যে রসা'ভব্যান্তর একট সংস্পজ্ট 
পরম্পরা দেখা দেয় । তখন অঙ্গের আপ্যায়নে বাকের আপ্যায়ন আর বাকের 
আপ্যায়নে প্রাণের স্ফুরত্তা । খাকসহাহতার ভাষায় তখন অঙ্গের 'চ্মিরতা 
আর তনুর গাীতময়তায় দেবাহত আয়ুর পাঁরপর্ণ সভ্ভোগ ।২০৫ 


কেনোপাঁনষং ২৯ 


অতএব স্বাভাঁবক র)ীততেই বাকের আপ্যায়নের পর প্রাণের আপ্যায়নের 
কথা শুঠে। মন যেমন সমস্ত জ্ঞানোল্দিয়ের আধষ্ঠান এবং সমাহার, প্রাণও 
তেমাঁন সমস্ত কর্মোদ্দ্রয়ের আঁধষ্ঠান এবং সমাহার । আবার প্রাণ এবং প্রজ্ঞা 
একট 'দ্বদল তন্ত-_বোঁদক দর্শনের এট একটি মূল সাত্র। প্রাণে যেমন প্রজ্ঞার 
অন[স্যাত আছে, প্রজ্ঞায় তেমান আছে প্রাণের । কৌধাতাকতে ইন্দ্র তাই 
প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মাঃ ।১০১ 

প্রাণের ব্যাৎপাত্তলভ্য অর্থ প্রশ্বাস । দেখতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
ব্যাপ্রয়াতেই জব বে*চে আছে, তাইতে প্রাণ জীবন"শান্তরও সংজ্ঞা । সংহতায় 
তাকে বলা হয়েছে 'জীরো অসুঃ' অথাৎ সেই জীবনাশান্ত যা দকে-দকে 
শবকশর্ণ হচ্ছে; আর তার উৎস হল সর্য 1১০৭ এই 'অস: মানুষে হয়েছে 
'আয়'। তার উৎস আঁগন, দেহের তাপে যাঁর প্রকাশ । সথাঁহতায় তাই 
আঁগ্নর একাঁট সংজ্ঞা 'আয়হ' বা পীব*বায়' ;২০৮ পরম তুঙ্গতার নীড়ে ভা 
'আয়ুর” স্তম্ভ 1২০৯ 

মোট কথা, প্রাণ আবনৈধভদাস্িিডিজধো। আর অধ্যাত্দৃ্টিতে আঁখ্ন বা 
দেহের তাপ। সর্ধই দেহে নেমে আসছেন বৈ্বানর আঁগ্ন হয়ে; আবার 
অভী”সার [শিখা হয়ে আন উঠে যাচ্ছেন সূর্যে । এই নামা-ওঠা দুইই প্রাণের 
ক্রিয়া। খক-সংহিতায় সর্পরাজ্ঞজীর আকষণ্ণে সর্ষের নেমে আসার সংজ্ঞা হল 
অপান', আবার তীর স্বধামে ফিরে যাওবার সংজ্ঞা 'প্রাণ' ।২১০ প্রাণের এই 
নামা-ওঠাই জীবের জশবন। প্রাসদ্ধ সাঁবন্রমন্তে অপানের ক্রিয়া হল আধারে 
সাঁবতার ভর্গের ধনধান'--ন*বাসের সঙ্গে ; আর প্রাণের 'ক্রয়া হল সাঁবতার 
বারা ধীঁ-র 'প্রচোদনা'__প্রশ্বাসের সঙ্গে । তন্ে 'হৎস' মল্ল জপেরও এই ছন্দ 
এবং জীবের স্বাভাবক জপাক্রিয়া বলে এও অজপা-কোৌধাঁতাকতে যাকে বলা 
হয়েছে প্রতর্দনের 'আন্তর আগনহোন্র' ।২৯৯ প্রশ্নোপাঁনষদে আঁধদৈবতদাণ্টতে 
সূর্য সবার প্রাণ, আর অধ্যাত্মদষ্টতে প্রাণ আগন।২৯২ দুইই এক। আবার 
শুধু নিম্বাস-প্রশ্বাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রাণের আঁধদৈবত রূপ হল 
বায় ।২৯৩ সং্ষে প্রাণের প্রজ্ঞার্প, আর বায়ূতে তার কর্মরূপ। 1কন্তু মনে 
রাখতে হবে প্রজ্ঞা আর কম: সহচারত । নঘণ্ট্‌তে দয়েরই সাধারণ নাম থি+' 
ক্লতু' বা গিচগ 1২১৪ 

আবার শ্বাসের সঙ্গে ঘ্াণেরও বোধ হয়। তাই ঘ্রাণোল্দ্ুয় বোঝাতেও 
প্রাণশব্দের ব্যবহার বেদে আছে । প্রাণ তখন “নাসক্য' ।২৯৫ 

প্রাণ অপান ব্যান সমান এবং উদ।ন--প্রাণের এই পাঁচটি বাঁত্তর কথাও 
উপানষদের নানাজায়গায় আছে । খাকসাহতার সার্প'রাজ্ৰীসান্তে শুধু দুটি 
বাঁত্তর উল্লেখ পাই প্রাণ আর অপান। অন্যান্য বৃত্তির উল্লেখ যজহঃসংহিতা- 


৩০ উপানষং-প্রসঙ্গ 


গুলিতে আছে। মাধ্যন্দিনসংহতার একজায়গায় যজ্ঞপ্রসঙ্গে প্রথমে আয়ুর, 
তারপর প্রাণাদি পণ্ব্যাত্তর এবং বাক প্রভৃতি ব্রদ্পৃরুষদের একসঙ্গে উল্লেখ 
লক্ষণীয় ।১৯৬ উধর্ধঘ্রোতা উদানের সঙ্গে নাড়ীতন্দের যোগের কথা ছান্দোগ্যো- 
পাঁনষদে পাই ।২১৭ এই নাড়ীপথাঁট বৃহদারণ্যকে হতা*২১৮ হঠযোগে 
'সিষমমণা_ মাধ্যান্দনসংহতায় যাকে বলা হয়েছে “সৃযরা্'২১৯ অর্থা 
আ'দিত্োর সঙ্গে হৃদয়ের যোগ এই পথে । 

দর্শনে বায়ুর গৃণ স্পর্শ | সাথখ্যে স্পর্শ তন্মান্রের কথা আছে । সংহতায় 
এই ষ্গর্শের দেবতার নাম “পাশ্স--যাঁন মরুদূগণের মাতা । মরুদংগণ বিশ্ব- 
প্রাণরূপণ অন্তীরক্ষস্থান দেবতা--নামের ব্যুৎপাঁত্তলভ্য অর্থ হল আলোর ঝড়। 
নিঘ্টূতে “পৃশ্লি' দ্যলোক এবৎ আদত্যের সাধারণ সংজ্ঞা১২০--বোঝাচ্ছে 
জ্যোতির্ময় পারমণ্ডলে আ'দত্যাবম্বকে । এহতেই মরূদগণ বা জ্যোতিময় 
বিশ্বপ্রাণের উংপাত্ত। লক্ষণীয়, সার্প'রাজ্ঞাস্তে প্রাণের উৎস আঁদত্যকে 
পাাশ্িই বলা হয়েছে ।২২১. নিরবত্তে সংজ্ঞাটির ব্যাৎপাত্ত প্রধানত স্পৃশ্‌ ধাতু 
হতে।১২২ এই পৃশ্সিকে অনায়াসে গীতার ব্রদ্ধসংস্পর্শের সঙ্গে তুলনা করা 
যেতে পারে--যা আনিত্য মান্রাস্পর্শের বিপরীত ।২২৩ 

বৈশ্বানর আঁগ্ন 'ি করে সাতাঁট শীর্ষ ণ্য প্রাণের শিখায় িকীর্ণ হন, তার 
কথা আগেই বলোছ। প্রাণ সেখানে প্রজ্ঞানের সাধন । কিন্তু এই প্রজ্ঞান 
বস্তুত অন্নেরই পাঁরণাম ।১২৯ বৈ্বানর আঁগন তখন প্রাগরংপে অন্বাদ। 
বৃহদারণ্যকে পাই, “এই যা-কিছু সবই অন্ন এবং অল্নাদ। সোমই অন্ন এবং 
আখ্ন অন্নাদ 1২২৫ সোম অমৃতত্বের সাধন। পরোক্ষভাবে সমস্ত অন্নও 
তা-ই। বৈশ্বানর প্রাণাগিন অন্গ্রহণ করেই মরজগতে মৃতুকে ঠোঁকয়ে রাখতে 
চাইছেন। অতএব অমৃতত্বের সাধনায় প্রাণই অগ্রণী--যাঁদও প্রাকৃত জগতের 
অন্ন মৃত্যুস্পৃঞ্ট ।২২৬ 

দেখা গেল, প্রাণ আন, প্রাণ বায়, প্রাণ আ'দত্য । সৎহতার ভাষায় প্রাণ 
ন্রষধস্থ বা ন্রিভুবনে সমন এব বৃযঢ় ॥ যেমন আগে পেয়োছ, ব্রক্ধ আর বাক 
একাটি মিথুন, তেমান ব্রদ্ধ আর প্রাণও একটি মিথুন । ব্রক্ষসূত্রে একে আকাশ 
আর প্রাণের মিথন বলা হয়েছে ।২২৭ এই হল বোঁদক প্রাণবাদের সখক্ষিপ্ত 
পরিচয়। একে বোৌদক সাধনা দর্শন ও জীবনের ন্তস্ভ বলা যেতে পারে। 
এক সর্বতোভদ্র আনন্দে দেবাহত প্রাণের সন্তোগই সেখানে পুর্যাথ। 

এইবার প্রাণের আপ্যায়নের কথায় আসা যাক। 

প্রথমত প্রাণাগনর আপ্যায়ন । - প্রাণ তখন অন্নাদ এবং প্রজাপাঁত।১২৮ 
অন্নাদ প্রাণের আপ্যায়ন হয় আহারশহদ্ধিতে । তার একাট সাধন হল প্রাণা'গ্ন- 
হোন্র। ছান্দোগ্যোপাঁনষদে তার 'বিস্ততাববরণ আছে ।*২৯ প্রাণাগ্নহোত্রের 


কেনোপাঁনষৎ ৩১ 


শেষ আহ্যীততে উদানের তর্পণ। তার ফলে ত্বকের তৃপ্ততে বায়ুর তাপ্ততে 
আকাশের তৃপ্ত । তখন প্রাণের উদানবৃত্ত সব“শরশরব্যাপী  জ্পর্শবোধকে 
(ত্বককে) 'দিব্স্পর্শে (বায়ুতে ). ২৩০ রূপান্তীরত ক'রে অবশেষে তাকে 
আকাশে ছাঁড়য়ে দেয়। প্রাণকে যজ্জভাবনায় ভাবত করবার এই হল চরম ফল। 
তার তৃপ্তি শুধু জৈবতীপ্ত নয়_-একটা 'দব্যতুপ্তঃ শ্‌ন্যতার একটা আনন্দ। 
প্রাণাগ্রহোত্রের ফলে যে-লোকচেতনার স্ফুরণ হবে; যথাক্রমে তারা হল দেযাঃ 
[দিক্‌ পৃথিবী বিদ্যুৎ এবং আকাশ ।. অথাৎ চেতনা দয্যলোকে-ভূলোকে দিকে- 
দিকে বিদ্যুতের মত ছাড়িয়ে পড়ে আকাশে মালয়ে যাবে । যে-কোনও- ইন্দ্রিয় 
ভোগের পর্যবসান হতে পারে এইভাবে । ব্যাপক অথে" তাও আহারশহদ্ধ এবং 
তার ফলে মানূষ “অন্র ব্রন্ধা সমশ্লুতে'--এইখানেই ব্রহ্গকে বা বুহৎকে সম্ভোগ 
করতে পারে। এই হল অন্নাদ প্রাণের আপ্যায়নের রাত । 

অন্নাদ প্রাণই প্রজাবসৃছ্টি করে বলে প্রজাপাঁত। ছান্দোগ্যের পণ্াগ্সি- 
বিদ্যায় পাই, - “প.রুষ -আঁগ্ম ।".দেবতারা তাতে অন্ন আহতি -দেন। সেই 
আহহীত হতে সন্ভত হয় রেতঃ ।-"-তা তাঁরা আহত দেন স্ত্রীরূপী আগ্রতে। 
সেই আহত হতে সম্ভত হয় জ্রণ।*২৩১. এই প্রসঙ্গে প্রশ্মোপাঁনষদে বলা 
হয়েছে, অনই প্রজাপাঁত, তাহাতে জন্মায় রেতঃ, তাহাতে এইসব -প্রজার 
প্রজাতি ।'২৩২ মাধ্যন্দিনসৎণহতায় “প্রজাপতি প্রাণই গভে“1িচরণ করেন এবং 
1গতা-মাতার প্রাতরপ-হয়ে জাত হন” 1২5৩ এই প্রাণের আপ্যায়নের সংজ্ঞা 
প্রজাপাঁতন্রত' বা বোঁদক সংপ্রজননাবদ্যা। তার কথা অন্যত্র বলোছ ১৩৪ 

আহার ও প্রজনন দুইই দব্যভাবনায় ভাবত হয়ে আগ্রহোত্রের মযাদা লাভ 
করতে পারে।  মর্ত প্রাণের এই আপ্যায়নে তা অমৃতসন্ধ হয়, কিন্তু তব্‌ও 
তাতে মৃত্যুর ছোরাচ থেকেই যায় । শামা রোজা পারের 
এবং সূয“রংপণ প্রাণের আপ্যায়নে । 

বায়ুর্পী প্রাণের মৃ্খ্য ক্রিয়া হল প্রাণন নারায়ন 
আগেরাঁট করে অপান): পরেরাঁট করে প্রাণ ।. দ:য়ের সান্ধস্থলে “ব্যান' বলে 
আরেকাঁট বত্তর কথা ছান্দোগ্যোপাঁনষদে আছে । সেখানে প্রাণ বা অপানের 
ক্রিয়া থাকে না ।১৩৫যোগের কনৃন্তকপ্রাণায়ামের বীজ এইখানে । 

জলভরা কলসের মত ক্তকের অনুভব হুল পর্্ণগর্ভ' একটা একরস প্রত্যয় । 
ওটি আবার ব্যাণ্তধম(। আধারের পূর্ণতার অনুভব তখন ছাড়িয়ে পড়ে 
আকাশের মহাশন্যতায়। ছান্দোগ্যে এই আকাশকে বলা হয়েছে অন্ত “দয়ে 
অপ্রবতাঁ পূর্ণতা২এ১--সমদ্রে ডোবানো ভরা ঘটের জল যেন থমথম করছে, 
কিন্তু চলকে পড়ছে না। প্রাণায়মের  ক্রিয়াশ্‌ন্য মুখ্য প্রাণের এই পাঁরব্যাপ্ত 
পূর্ণতার বোধই বোঁদক প্রাণায়ামের ফল। প্রাণের “আয়াম' তখন যৌগিক 


৩২ উপানষং-প্রসঙ্গ 


প্রাণায়ামে অনুষ্ঠিত প্রাণের সঙ্কোচ বা নরোধ নয়--পরন্তু বস্তার । অধ্যাত্ম 
প্রাণ তখন আঁধদৈবত বায়ুর সঙ্গে এক এবং 'সিদ্ধের অনৃভবে সে-বায়; আগ্নক্বাত্ত 
শরীরে আনল অমৃত ।২৩৭. তখন, প্রাণও ব্রদ্ধ, বায়ুও ব্রহ্ম ।২৩* বায় এবং 
প্রাণ দুইই তখন “সংবর্গ” অর্থাৎ সবাঁকছ7র উদয়-বলয়ের হ্ছান।২৩৯ 

এই প্রাণায়ামকে অবলম্বন করে প্রাণের আপ্যায়নের একাঁট সহজ উপায় 
চ্ছে, কৌষাতক্যপানষদে বার্ণত প্রতর্দনের “সাং্যমন আন্তর আগ্নিহোন্নঃ। ২৪০ 

প্রাণের উদানবাঁত্ত উধর্বজ্রোতা । তাকে অবলম্বন করে অমৃতত্ব লাভ হয়, 
একথা ছান্দোগ্যে আছে ।২৪৯ -এহল হৃদয় হতে নাড়ীপথে উজান: বেয়ে 
মহাশ্‌ন্যে ছাড়িয়ে পড়া । এও প্রাণের আপ্যায়ন ॥ প্রাণাগ্নিহোন্রের সময় 
উদানের ক্রিয়ার কথা আগেই বলোছ । উদান হৃদয়ের “উধর্থ দেবসষ (সেৎজ্ঞাবহা 
নাড়ী ), সে-ই বায়?) সে-ই আকাশ"-_একথাও ছান্দোগ্য আছে 1৯৪২ 

প্রাণকে ঘ্রাণ অথে” ধরলে তার আপ্যায়নের ফলে ব্রদ্দগন্ধের অনুভবের কথা 
পাই কৌষাঁতক্যুপাঁনষদের পর্যক্কাঁবদ্যায়।২৪৮ লক্ষণীয়, ব্রপ্ধাগন্ধের পর 
দেবধানের পাঁথকের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ব্রক্গরস ও ব্রন্মাতেজের অন-প্রবেশের বর্ণনায় 
১০৬৯ ১০৬-এ০ স এও 
প্রাণের আপ্যায়ন । 

বায়র গুণ স্পশ। স্পশে“র ইন ত্বক্‌। প্রাণাগ্নিহোত্রের পঞ্চম বা 
আন্তম আহৃতিতে যথাক্রমে উদানের ত্বকের বায়ুর এবং আকাশের -তীপ্ততে 
সব-কছ:র তৃণ্তি- এও স্পর্শগুণকে আশ্রয় করে বদ্বপ্রাণের আপ্যায়ন ।২৪৪ 
এইটি ব্র্ধাসংস্পর্শ, যার দেবতা মরুদূগণের মাতা, 'পৃঞ্িন' ।. 

বায়; অন্তীরক্ষদ্থান, আঁদত্য দহ্যস্থান | প্রাণ যখন ব্যান এবং উদানের 
সহায়ে আঁদত্যে বা সর্ষে সমাপল্ন, তখনই প্রজ্ঞার সাধুজ্যে তার শ্রেষ্ঠ 
আপ্যায়ন । এই প্রাণ ব্রদ্ধ।+ আকাশ এবং প্রাণ তখন একি 'দিব্যামথুন । 
আকাশ ব্রদ্ধের শরীর, প্রাণ তাতে আরাম ।৯৪৫ - এই প্রাণের উপাসনার জন্য 
টিতে হারান লে ০০১৬৬ 


পাশ জারা আনন উ।পহন্াত বাবার ভা 
প্রজ্ঞায়। প্রাণের আপ্যায়নের পর তাইতে আসে প্রজ্ঞার আপ্যায়নের কথা । 
প্রজ্ঞাপক বা প্রজ্ঞার সাধন পাঁচাঁট হীশ্্য়_নাঁসিকা রসনা ত্বক্‌ চক্ষু এবং, 
শ্রোন্ত। এই পাঁচাটর মধ্যে বিশেষ করে চক্ষু] আর শ্রো্রকেই ব্রদ্ধপ:রূধর্‌পে 
বেছে নেওবা হয়েছে। দর্শন আর শ্রবণই হল ব্র্মোপলব্ধির মুখ্য সাধন । 
কেনোপানিষং ত৩ 
ব. বি./উপানিষং/প.৬২-৩ 


করবে ।'২৪৬ - বৃহদারণ্যকেও আছে পরপর আত্মার দর্শন শ্রবন মনন এবং 
নাদধ্যাসন বা বিজ্ঞানের কথা ।২৪৭ 


সাধকের বেলায় দর্শন আর শ্রবণ মৃখ্য সাধন হলেও "সদ্ধের নকন্তু 
ব্্মোপলাব্ধতে সমস্ত ইন্দ্িয়ই আপ্যায়ত হয়। শাঁন্তপাঠেও সেকথার হীঙ্গত 
আছে। কৌষাতাঁকতে পরপর ব্রহ্ষগন্ধ ব্রক্গরস ও ব্রদ্ধতেজের অনপ্রবৈশের 
কথা আগেই বলেছি । সেখানে পাঁচাঁট জ্ঞানোশ্দ্রয়ের মধ্যে প্রচালত পাঁরসংখ্যা- 
নানুযায়ী প্রথম 'তনটির আপ্যায়নের উদ্দেশ পাচ্ছি। লক্ষণীয়, প্রশ্নোপাঁনিষদে 
উদানকে 'তেজ' বলা হয়েছে ।২৯৮  উদান প্রাণের উধর্বঘ্রোত--আমরা চলাত 
কথায় যাকে বাল “বায়ু চড়া বা 'মাথা গরম হওরা' | যোগে শরীর আ্নিময় 
হয়-_-একথা শ্বেতা*্বতরে : আছে ।২৪৯ ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে, দ্‌যলোকের 
ওপারে সমস্ত লোককে উদ্দভাগসত করে জব্লছে যে-জ্যো?ত, তা-ই জব্লছে 
মানুষের মধ্যে । সেই দপ্তর তাপই মান;ষের. শরীরের উদ্মা। : ষ্পর্শ.. দিয়ে 
তার অনুভব হয় ॥ আবার তা-ই হল “দুষ্ট' ।২৫০. এখানে দেখাছ+ আঁদত্যের 
দঁ1প্তই শরশীরের তাপ । উদ্দানের ক্রিয়ার সেই তাপ হয় “তেজ'.। তা-ই ব্রহ্ছতেজ 
বা ব্রদ্ধবচ“ঃ'--যার পাঁরণাম হল 'সং্যত্বক্‌” হওরা.। ছাম্দোগ্যে উদানের তপ“ণে 
ত্বকের তর্পণের কথা আগেই বলোছ। কৌষাঁতাকর “তেজ' তাহলে তাগও 
জ্যোতর মাঝামাঝি । | 

রেদে অধ্যাদ-1ষ্টতে যা চক্ষঃ, অধিদৈবতদ[জ্টতে তা ্ণ 1২৫৯ _স্য 
দযুলোকে আতত একটি চক্ষু, সেই চোখে চোখ রাখাই প্রত্যক্ষ ব্রনের দর্শন।।২৫ 
আর্েরা 'জ্যোঁতরগ্র- জ্যোতি তাঁদের দিশারী ২৫৩ অন্তরে অগ্নজ্যোত 
এবং বাইরে সূর্ধজ্যোতি-_-এই তাঁদের দেবতা বা আত্মা ।২৫১ সোমযাগের ফলে 
জীবন থাকতেই অভয় জ্যোির সম্ভোগ তাঁদের প:রূযার্থ ।২৭৫ তাই দেবতার 
কাছে তাঁদের প্রার্থনা £ 'অপাবৃত কর অন্ধকার, চোখ ভ'রে'দাও আলোয় ।২৫৬ 

আর তাইতে চক্ষুর আপ্যায়ন । : আঁধদৈবত এবৎ অধ্যাত্ম ভেদে তার দি 
রীতি। প্রথমতঃ, এই চোখেই আ'দিত্যকে দেবতার[পে প্রত্যক্ষ করে বৃহৎ হওবা, 
আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ অনুভব করা। তারপর, তারই পাঁরপাকে একসময় 
অন্তরে স্‌যোঁদয় হবে-_যাঁকে বাইরে দেখোঁছলাম, -তাঁকে দেখব. অন্তরে । জানব 
“য়ো হসার.সৌ পুরুষঃ, সোহহম্‌ আস্ম' । তখন সর্ব্ধ তাঁকে দেখব 'ভ্র' বা 
কল্যাণজ্যোতিরূপে 1২৫৭ এই চিন্ময় প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রয়ের পরম আপ্যায়ন । 


চক্ষুর আপ্যায়নের পরেই পাচ্ছি কিন্তু শ্রেত্ের আপ্যায়ন। বৈদিক 
সাধনায় দুটি হীন্দ্রয় সহচারত এবং দুয়ের মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে । আগে 
চোখে দেখা, তারপর কানে শোনা ।. ছান্দোগ্যে এব বৃহদারণ্যকে এইধরনের 
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একটা ইঙ্গিত আছে, তা. আগেই. বলোছ ।. ছান্দোগ্যে আছে; “তদ্‌ এতদ: দষ্টেৎ 
চশ্রুতৎ চে ত্যুপাসীত ।' দেখতে হবে এবং শুনতে হবে দ্যুলোকের দেবতাকেই 
[নজের অন্তরে । ক করে দেখতে হবে, তাও -বলোছ--তাপের অন[ভব 
র্‌পান্তীরত হবে জ্যোতির অনুভবে । আর, শোনার উপায়'হল। দর্বাট- কান 
বন্ধ করলে ভতরে যেন আগুন জবলছে, এমীন একটি “নাদ'- শোনা যারে ১২৫৮ 
তাতে চিত্তসমাধান. করতে হবে । এইথেকে পরে হঠযোগণর নাদান.সন্ধানের 
বারা মনোলয়ের সাধনা প্রবাঁতত হয়েছে। 

বৃহদারণ্যক আছে, “আত্মা রা অরে দ্রণ্টরাঃ শ্রোতব্যো মন্তর্যো নাদধ্যা 
1সতব্যো মৈতোয় । আত্মনো- বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনে,দং 
সর্বৎ বাদিতম ।'২*৯: এখানে আত্মার: কথা আছে বলে সাধারণত আত্মার শ্রবণ 
মনন ও 'নাঁদধ্যাসনকে “দর্শনে'র উপায় বলে গণ্য করা_.হয়। : অধ্যাত্মদষ্টিতে 
এব্যাখ্যা. অবশ্যই . সমীচীন ॥..কিন্তু বেদে অধ্যাত্মদ্‌ষ্টির পাশেই রয়েছে 
আধদৈবতদষ্টি। তাতে দেবতা শুধু আন্তর অনুভবের বিষয়: নন, বাইরেও 
তাঁর চিন্ময় প্রত্যক্ষ হয়। বরং আধদৈবতদ্াণ্ট এবং চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদই বৈদিক 
সাধনার পুরোধা এবং প্রাণ ।.. কাত্যায়ন বলছেন, “এক মহান আত্মাই বেদের 
দেবতা । তাঁকে -বলা হয়. সূর্য । 1তানইসর্বভতের আত্মা ।': খাঁষ তাই 
বলছেন, “যা স্থাবর এবং যা জঙ্গম+ সংর্য তাদের আত্মা ২৬০ এই প্রত্যক্ষদাণ্ট 
সূযের উপাসনা করে যাজ্জবক্য শুরুযজহঃসমূহ লাভ করোছলেন একথা 
বৃহদারণাকেই আছে।২৬১ তাঁর. আঁধদৈবতদ্টির পাঁরচয়_ ওই  উপানষদের 
নানাজায়গায় ছড়ানো । স;তরাং -যাজ্ঞবল্কযের আত্মদর্শন প্রবতত, হয়েছিল 
সর্বভতাত্মা সর্ষের চিন্ময় প্রত্যক্ষ হতে-_যার আঁভব্যান্ত দোঁখ ঈশোপানিষদের 
'গুষন্নে-কষে” মন্রে। এক্ষেত্রে উপলব্ধির ক্রম হল প্রথমে দূ্ষে'র দর্শন, তার- 
পর তাঁর শ্রবণ, তারপর তাঁর মনন এবং 'নাঁদিধ্যাসনলভ্য বিজ্ঞান । 

সন্ের দর্শন হল তাঁর “কল্যাণতম রৃপে'র দর্শন । ছান্দোগ্যে তার সামান্যত 
সংজ্ঞা শরৎ ভাঃ, ২৬২ কিন্তু রূপকে ছাপিয়ে আছে অরপ। আ'দতোর 
শুরুভাঁতর ?পছনে আছে “নীলং পরঃ.কৃষ্ম অথাৎ রংছ্‌ট আকাশের নীলমা। 
আকাশ আর আদত্য দ:টি মাঁলয়ে একটি অখণ্ড সত্তা । অধ্যাত্দস্টিতে 
র্‌পের পিছনে আছে ভাব ।. অথবা বৌদ্ধ পণ্চস্কন্ধবাদ অনৃসরণ করে বলতে 
পারি, রূপের ?িছনে আছে-নাম। নাম বেদে একটি রাহাসাক সংজ্ঞা--বোঝায় 
ব্যাকৃতের (728216556) আধারশান্ত অব্যাকৃতকে 10081710656) | “অপাঁচ্য' বা 
রহস্যময় “গৃহ্য নামে'র কথা সংহিতার নানাজায়গায় আছে-_সন্ধাভাষায় ।২৬৩ 
যা নাম, আঁধদৈবত এবৎ অধ্যাত্মদ্‌ণ্টিতে তা-ই বাক, আর তা-ওম.1৯৬৯ যেমন 
আ'দত্যের পিছনে আকাশ, তাঁর -শৃরুভাতর পিছনে পরঃকৃষের নখীলমা, 
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তেমন রপের- িছনে নাম ।. অতএব আকাশ নামের আশ্রয় এবং র্‌পের 
নর্বাহক ২৬৫ আকাশ বা পরমব্যোমের মহাশ.ন্যতা হতেই স্টি বা. “অক্ষরের 
ক্ষরণ' ।২৬৬ সৃষ্টি নাম আর রূপ, আকাশ তার উৎস॥ দর্শনে তাই আকাশের 
গুণ শব্দ। আকাশকে দোখ আঁদতারপে, লিন র্‌পোত্বর নামে--ও্কারের 
বঙ্কারে, গৌরীর হাম্বারবে ।২৬% 

এই গৌরশী বাক:। যাকারকেরধনাভ উওর সলার। দান উল 
ব্যাপ্ত ততখানি বাকেরও।২৬৮ আমাদের বাক অবরোহরুমে এই বাকেরই চতুর্থ 
গদ॥ আর 1তনাঁট পদ গূহাঁহত। তার কথা আগে বলোছি। বাকের 
আপ্যায়নে আমাদের “উচ্চারিত মন্বের অন্তানশীহত শান্তর স্ফুরণ হয় আরোহ' 
ক্রমে। সেই বাকের যে শ্রবণ, তাইতে শ্রোত্রের আপ্যায়ন । 

একই বাকের উচ্চারণ এবং শ্রাবণ একসঙ্গে চলে যে-বাক- আমি 'উচ্চারণ' 
বা উচ্চালন করছি অর্থাৎ উঁজয়ে দচ্ছি আকাশের 1দকে, সৈই বাকই আবার 
ওখান থেকে ফিরে আসছে আমার কানে । এ যেন ধ্বান উীজয়ে যাচ্ছে এখান 
থেকে, আর প্রাতধবাঁন হয়ে ভাঁটয়ে আসছে ওখান থেকে । ওখান থেকে আমার 
উচ্চারত বাক যান শুনছেন, তান 'আশ্রুংকণ”--তাঁর কান সবাঁদকে ।২৬৯ 
উপ্গানষদে 'তাঁন *শোন্র' পুরুষ । ওখান থেকে যে-বাকে তিনি সাড়া 1দচ্ছেন, 
তা নেমে আসছে আমার কানে 'প্রাতিপ্রৎক" পুরুষ । আর তান “ইমা 
বিদবা জাতান্যা-প্রাবয়াত ক্লোকেন, প্রচ সংবাতি ২৭) রামকৃষ্দেবের অনংপম 
ভাষায় এ যেন “আমার ভিতর থেকে কেউ ডেকে উঠল--চখা ! আর অমাঁন 
ওপার থেকে সাড়া এল--উখা ! এমাঁনতর অন্যোন্যসন্তাবনকে বৃহদারণাকে 
একটি মধুময় অধ্যাত্বব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।২৭৯ আকাশজোড়া 
এই ধ্বান-প্রাতধৰাঁন ছাঁড়য়ে পড়ছে 'দিকে-দিকে। তাই দিক্সমহ তার 
দেবতা ২৭২ 

সাঁবতার এই জ্িযারগাতিকোজের গরম আপ্যায়ন ।  সক্ষে শ্রুতি দিয়ে 
শুন তাঁর 'গ্লোক'_যার আরেক নাম 'ব্যাহাতি'-বা সষ্টর মন্ত্র । তার মুলে 
রয়েছে আঁদ “কাম' বা তাঁর “মনসো রেত*--যা তাঁর ?সসংক্ষা বা বহ্‌ হওরার 
ইচ্ছা ।৯৭৩ এই কামের প্রেষণাই ব্রঙ্গশান্তি বাকের পরম পদ--দর্শনে যার সংজ্ঞা 
£স্ফোট' কিনা ফৃটিঞ্কুটি ভাব । একটা কিছু ফুটছে, অথচ তার রৃপ-নাই। 
যেন অমানশার তৃতীয় প্রহরের আকাশ । তাতে আলো ফোটবার সম্ভাবনা 
রয়েছে, 'কন্তু আলো ফোটোন । অথচ ফোটবার আবেগে আকাশের নৈস্তব্্য 
যেন থরথর করে কাঁপছে ।  অসম্ভ?ততে সম্ভাতর এই শান্তস্পন্দই তশ্বের পরা 
বাক্‌। পরার পর পশ্যন্তী--যেন উষার আলো । সখহতার ভাষায়: “স্বর 
বৃহৎ বা 'বৃহজ্জ্যোতিঃ'২৭৪-_যে-আলো বেড়ে চলছে, ছাঁড়য়ে পড়ছে। তার পর 
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বাক্‌. মধ্যমা--যেন -কাণ“রশ্ম সাঁবতার আলোর দযালোকে, পৃথবীতে 
তখনও আঁধারের রেশ -রয়েছে ।২1৫ বাকের এই ?তনাঁট পদ গৃহাহত-_যার 
খবর মন পায় না, পায়-মনীষা ।২+৬ বাকের চতুর্থ পদ হল হীন্দ্িয়-মনের 
গোচর--যা আমাদের মহখের ভাষা । তখন যেন ভগের “উৎসর্পণে সব আলো 
হয়ে উঠল, শুর হল মত জীবলাীলা 1... মধ্যাঁদন পর্যন্ত ভগের আঁধকার ।৯৭? 
সৃষ্টি অব্যন্তের -আভব্যান্ত-এই কথা মনে রেখে বাকের এ-পাঁরচিতি 
অবরোহরুমে জ্যোঁতঃস্ফোটের- দক থেকে ॥- শব্দস্ফোটের দক থেকে বাকের 
পাঁরাচাত হতে পারে আরোহকুমে । -বাক্‌ তখন উীঁজয়ে যায় মনে বা ভাবনায়, 
সেখান থেকে বোধিজ প্রত্যক্ষে, আবার তাথেকে অব্যন্তের শান্তস্পন্দে । 
এতরেয়োপানষদের শ্যাঁন্তপাঠপ্রসঙ্গে তার ঠকছ আলোচনা আছে । এট যে মন্দ্- 
মাধনার অনুকূল, সেকথা আগেই বলেছি। যোগে যখন অর্থভাবনাসহ প্রণব 
জপ করতে বলা হয়, তখনকার এই রশীত ॥ বাক তখন গুটিয়ে আসে মনে বা 
ভাবে, ভাব থেকে প্রাতভানে এবং প্রাতভান থেকে শান্ততে। এটি লয়ের ধারা। 
হঠযোগের নাদান[সম্ধানও তা-ই । উজ্ান-ভাটা দুটি ধারাতে বাকের আপ্যায়ন 
সম্পূর্ণ হয়। আর তাইতে শ্রোন্রেরও সম্পূর্ণ আপ্যায়ন__অন্যোন্যসন্ভাবনের 
ফলে। দেবতার বাক্‌ নেমে আসছে আর আঁম দ:'কান ভরে তা শ.নাছ-_ 
'কণ্ণভ্যাৎ ভার শ্রম" ;আর তাইতে "জহবা মে মধমত্তমা'--আমিও তাঁর 
উদ্দেশে উচ্চারণ করাছ 'মধুমত্তমং রচঃ*, যা তাঁর 'শম্তমং হদে'-শুনে হৃদয় 
1নথর হয়ে যাচ্ছে অনুত্তম শ্ান্ততে ।২৭৮ এ সেই চখা-চখীর মধুরা রাত । 

- লৌ?ককভাবেও শ্রোন্রের আপ্যায়ন হতে পারে “পারায়ণে'_আচার্ষে'র প্রবচন 
শুনে অন্তেবাসী অনবচনে ॥. আচার্য তখন -'শান্ত'_-অভ্তেবাসীতে মল্রশান্তর 
সণ্টারণে সমর্থ॥ আর “শক্ষমাণ' অন্তেবাসও শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করেন । ৭৯ 
এট $শক্ষ'_বেদাঙ্গের সাধনা ॥ তার পরম - সার্থকতা, যখন: অর্থ ভাবনা 
ছাড়াই মন্রের শ্রাত তার 1সদ্ধবীর্যের দ্বারা, আঁচাত্তর -আবরগভঙ্গ করতে 
পারে 1২৮০. 

জাপা ডা ররর টার কারা 
রইল শুধ; মনের আপ্যায়ন । ফিন্তু মন এই চারটিতেই অনুস্যত বলা চলে 
কেননা, আপ্যায়নের সে-ই মূখ্য সাধন ॥. আধনায় মনই “জমান” ২৮৯ মন 
“দৈব চক্ষু*,২৮২ মন 'অনন্ত'২৮৩ মন “পরম: দেবতা”__কেননা. মন সমস্ত 
হীন্দ্রয়ের আয়তন ।২৮১ এর পরে যে দবেণশ্রয়ের আদ্যানের কথা বলা হযেছে, 
তাই হল-মনের আপ্যায়ন |... 

ম্ছাটীগালে রিরালারারারারারনারা খাঁ ক্রম আছে_-আ দিকে 
শর, আর মন 'দিয়ে সারা । সব মিলে দেহ প্রাণ মনের আপ্যায়ন--যাদের 


কেনোপাঁনষৎ: ৩৭ 


মধ্যে প্রজ্ঞানের উত্তরোত্তর উদ্মেষ । প্রাণ কমোন্দ্রয় (বাক: ) এবং জ্ঞানোশ্দ্যয়ের 
মধ্যে সেতু ।. লক্ষণীয়, -বৃহদ্ধারণ্যকের যড়াচার্যরাঙ্ধণেও যাজ্ভবক্ক্য ঠিক এই 
ক্রম অনুসরণ করেছেন ।২৮৫ তবে সেখানে অঙ্গের কথা :নাই, তার বদলে সবার 
শেষে আছে হৃদয়ের কথা.। আর. প্রত্যেকটি ব্রহ্ধপ[রুষই “পরমং ব্রন্ষ' অর্থাৎ 
এদের যে কোনও একটিকে ধরে চরম লক্ষ্যে পেছান যায়। - তা হল যথাক্রমে 
প্রজ্ঞা প্রয়তা সত্য অনন্ত আনন্দ এবং স্থিত ॥ হৃদয়ের 1বাঁশণ্ট ধর্ম" ব্রাহ্মণ 
স্থিত, যার উপর যাজ্ঞবতক্য নানাজায়গায় জোর দিয়েছেন । [ও 
- এই হল আপ্যায়নের প্রথম পর্ব । তার পর -অথো সরে তা রা ভা 
শুর্‌।  ওাটিকে বলা চলে প্রথম পবে'রই পারণাম |. 

অঙ্গ এবং ব্রচ্গপুরষদের আপ্যায়নের ফলে (অথো' ) তনুতে এবং আত্মায় 
ঘটে বলের আ1বভবি ।১৮৬ খক্সংহতায় “বল' সংজ্ঞার অনেক প্রয়োগ আছে । 
প্রকরণ থেকে বোঝা যায়, তার তাৎপর্য 1রশেষ করে “ওজঃ এবখ “বশী” 1২৮৭ 
ইন্দ্রের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক-তান স্বয়ং বল হতে জাত এবং আমাদের 
'বলদাঃ 1২৮৮. একজায়গ্ায় তাঁকে বলা হয়েছে 'বলাবজ্ঞায়' 1২৮৯ মুণ্ড- 
কোপাঁনঘদে বলা হয়েছে. 'না.য়ম আত্মা বলহানেন লভ্যঃ।৯৯* অতএব বল 
একাঁট মুখ্য অধ্যাত্মসম্প্-_যা যোগদর্শনের “বীয”-নামক উপায়প্রতায়, ব্রহ্র্য 
প্রাতথ্ঠার ফলে যা লাভ করা যায়।২৯১ নাধকের বল অভা”সার একটা তীর- 
সংবেগ__স্হতায় যাকে বলা হয়েছে “সহ বা “তরঃ' অথাৎ সব বাধা ঠেলে 
এাঁগয়ে- যাবার শান্ত ।১৯২. আর -সদ্ধের বল হল শান্তসণ্ণারের সামর্থ্য, যার 
জন্য তাঁর সংজ্ঞা “শান্ত'॥ উভয়ের সাম্মালত বলই ইন্টলাভের প্রয়োজক, তাই 
উপাানষদের শান্তপাঠে দেখ আচার্য এবং অন্তেবাসীর প্রার্থনা £ “সহ বায় 
করবারহৈ।, ছান্দোগ্যে বলকে 'বজ্ঞানের চাইতেও বড় বলা হয়েছে এইজন্য যে 
শুধু 'বিজ্ঞানেই 'সাদ্ধর পূর্ণতা নয়, তার প্‌ণর্তা- হু বিজ্ঞানকে জাপার 
মধ্যে সণ্াঁরত করবার সামথেণয ২৯৩ :. | 

যোগে যেখানে আছে শ্রদ্ধা এবং বারের কথা, উপানদ সেখানেরাই 
শ্রদ্ধা এবং তপের কথা ।২৯৯ বলের আপ্যায়ন হয় তপস্যায়। আর তপস্যার 
আদর্শ আঁগ্ন এবং আদিত্য--বিশেষ করে আ'দত্য, যাঁর তাপ এব জ্যোিতর 
1াঁকরণ অফুরন্ত । অতএব আ'দত্যভাবনাতেই রষপ:রযদের আপ্যায়ন এবং 
তার ফলে বলেরও আপ্যায়ন । 


। তনুতে এবং জামার বলাবান হলে পর আগযারত হাব গরীব 
দশটি হীন্দ্রিয় প্রাসদ্ধ--পাঁচাট কর্মেন্দ্রয়, পাঁচাট জ্ঞানোন্দ্রয়। “দশযশ্্' বলে 
খাক-সংাহতায়: এদের সামান্যত উল্লেখ আছে--কিন্তু দশটি গক ক, তা বলা 


৩৮ উপানষং-প্রসঙ্গ 


হয়ান।২৯৫ বৃহদারণ্যকেও বলা হয়েছে পৃরুষের শরীরে প্রত্যক্ষ দশটি প্রাণ 
আর আত্মা মিলে হল একাদশ রুদ্র ।২৯৬ সেখানেও দশাঁট প্রাণ ?ক কি, তা বলা 
হয়ান। কিন্ত হীন্দ্রয়েরা প্রাণের বৃত্ত, তাই দশটি প্রাণ স্পষ্টতই দশাঁট 
ইশ্দ্রিয়কে বোঝাচ্ছে। বৃহদারণ্যকের অন্যত্র ত্বক্‌ নাঁসকা গজহৰা চক্ষু গ্রোন 
এই- পাঁচাট- জ্ঞানোন্দ্রয়ের এবং হস্ত উপচ্থছ পায়ু পাদ আর বাক এই পাঁচাঁট 
কর্মোন্দ্রয়ের উল্লেখ পাই ॥ তাছাড়াও আছে মন এবং হৃদয়ের কথা ।২৯৭ দশাট 
হীন্দ্রয়ের আলাদা-আলাদা উল্লেখ প্রশ্মোপাঁনষদেও আছে ।২৯৮ কৌষাঁতিতে 
অন্যোন্যনিভ'র দশাঁট ভৃতমান্রা এবং দশটি প্রজ্ঞামান্রার প্রসঙ্গ আছে । সেখানে 
পাই বাক গন্ধ রূপ শব্দ অন্নরস কর্ম সুখ-দুঃখ আনন্দ-রাত-প্রজাতি ইত্যা 
(গাঁত ) আর মন, আর তাদের সঙ্গে সম্পৃত্ত দশধা প্রজ্ঞাবত্ত । সবাই প্রাণের 
আশ্রত।২৯৯ এখানে দেখাছ জ্ঞানোন্দ্রয়ের মধ্যে রসনার ইশারা পাওবা যায় 
অন্নরসে, আর স্পর্শের ইশারা আনন্দ-রাতিতে ।৩০০ কম" হয় সামান্যত হস্তের 
দ্বারা,৩০৯ প্রজাতি উপস্থের দ্বারা । পায়ুর উল্লেখ নাই, স্পর্শ ও প্রজনন 
উপস্থে সমবেত দি ফাঁক পূর্ণ করা হয়েছে সংখ-দহঞখ এবং মনের দ্বারা । 
তোত্তরীয়োপাঁনষদেও হী্দয়প্রসঙ্গ আছে-_-তার কথা পরে হবে। মোটের 
উপর দশ ইীন্দ্রয়ের কাঠামকে খুবই প্রাচীন বলা যেতে পারে । মন হৃদয় 
এবৎ আত্মার সঙ্গে ইীন্দ্রয়ের সংহাত লক্ষণীয় । . 

যা ইন্দ্রের তা হীন্দ্যয়' ॥। এই অর্থে সংহতায় সংজ্ঞাঁটর. অনেক ব্যবহার 
আছে; যেমন “ইন্দ্রিয়ো রসঃ' ( সোম ), “হীন্ড্রিয়া হয়াঃ', “মাহমানম_ হইীন্দ্রিয়ম” 
ইত্যাঁদ ০১২ যখন বশেষ্য, তখন বোঝায় -ইন্দ্রবীর্য'--যেমন 'ইীন্দ্িয়ং বৃহৎ” 
'মহতে হীন্দ্য়ায়' “জ্যেষ্ঠম্‌ হীন্দ্রয়মূ ইত্যাঁদ।৩০৩ এই. অর্থে অন্যান্য 
মধাহতাতেও অনেক প্রয়োগ আছে । কেবল শোৌনকসংহতার শেষের দিকে 
আমাদের পাঁরাঁচিত 'করণ' (56796) অর্থে পাই, “ইমান ফানি প০ন্দ্যয়াণ 
মনঃষষ্ঠান যে হ্থাঁদ ব্রদ্ধণা সংশতানি।৩০১ এই অর্থে পাঁণানর ব্যৎপাত্ত £ 
'ইন্দয়ম ইন্দ্রীলঙ্গম ইন্দ্রদষ্টম ইন্দ্রস্ষ্টম্‌ ইন্দ্রপব্টম ইন্দ্রদত্তম্‌ ইতি বা।'৩১৫ 
ইন্দ্র সেখানে পরমদেবতা বা আত্মা ॥_ হীন্দ্রয়শান্তর প্রকাশ শীষণ্য প্রাণে, তা 
অন্তমি ইন্দ্রেরই প্রজ্ঞার স্ফ;রত্তা (4/09099)7-এই - ভাবনা থেকে হীন্দ্রিয়* 
চক্ষুরাদ করণের রাঁড়ি সংজ্ঞা হয়েছে । বৌদ্ধদর্শনে যেকোনও করণের পরম 
উৎকর্ষ ঘটলেই তাকে “ইন্দ্রিয় বলা হয়. অর্থাৎ চক্ষমঃ তখনই হীন্দরয়' বা 
ইন্দ্রবীযন্ত, যখন সে পরমকে দেখে--এই প্রাসাদ্ধ লক্ষণণীয়। এর মধ্যে 
বোদক আপ্যায়নের ভাবনা সংস্পঞ্ট। 

শান্তিপাঠে যে সবেীন্দ্যয়ের আপ্যায়নের কথা বলা হয়েছে, তা বোঁদক 
1চন্ময়প্রত্যক্ষবাদের অনূকূল। দেবতার শুধু অধ্যাত্ম অনুভব নয়, তাঁর 
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আঁধদৈবত অনুভব - দিয়েই সেখানে সাধনার শুরু ॥ আমাকে ঘিরে এক 
মহাবৈপ্‌ল্য--পৃথিবীতে পবতে সমুদ্রে আলোয় বাতাসে আকাশে সব্ধ এক 
উরুর আনবাধঃ' | তার অনুভবে চেতনার যে উদ্দীপন এবং বিস্ফারণ--তাশ্ই 
সাক্ষাৎ বরহ্ধ, তা-ই ভূমা । ছান্দোগ্যের ভাষায়, “স এবা.ধরস্তাৎ, স উপাঁরগ্টাৎ, 
স পশ্চাৎ, স পর্স্তাৎ স দাঁক্ষণতঃ স উত্তরতঃ। সএর ইদৎ সরম্‌ ইতি ।" 
এই হীন্দ্রিযবোধ সণ্ণারত হয় অন্তহ্থ'দয়ে, তখন “'অথা.তো হুহঙ্কারাদেশ*'অহম্‌ 
এর অধস্তাদ:, অহম- উপাঁরঞ্টাদ অহং পশ্চাদ্‌, অহৎ পরস্তাদ্‌) অহং দাক্ষণতো, 
হহম: উত্তরতো, হহম: এবে-দং সর্বম- ইতি*। এই অহৎ+ আবার বস্ফারত 
হয় আত্মাতে ঃ 'অথা-ত আত্মাদেশ এব ॥ আত্মৈ.রা.ধস্তাদ, আত্মো-পাঁরভ্টাদ্‌। 
আত্মা পশ্চাদ্‌, আত্মা পুরন্তাদ, আত্মা দাঁক্ষণত, আত্ো.তরত, আজৈ'বে-দং 

সর্বম্‌ হীত'৩০৬ 

্াহওীীযাধরা। সামনা উহ বিিনিযানারাদ। মধ্যঘগের মরমীয়া 
একে বলছেন “সহজ অমাধধ* ২ “আঁখ ন মদ কান ন রুধ* সহজ সমাধ ভল।' 

এই অনুভব দিয়ে তৌত্তরশয়োপানষদের উপসংহার $ “ব্রদধ তখন ক্ষেমরূপে 
বাকে, প্রাণাপানে 1তাঁন ষোগক্ষেম, দ:1ট হস্তে কর্ম, দাট পদে গাঁত,  পায়ুতে 
িমান্ত। এই হল মান[ষী সমাজ্ঞা ॥ তারপর দৈবী সমাজ্ঞা ৪ বরক্গ বৃষ্টতে 
তপ্ত, বিদযতে বল, পশুতে যশ, নক্ষব্রসমূহে জ্যোতি, উপচ্ছে প্রজাতি অমৃত 
আনন্দ, আকাশে সব: ।**'এই যান পুরুষে, আর ওই যান আ'দত্যে--1তানি 
এক” এমাঁন করে 'যাঁন জানেন, তান কামান্নী কামরংপী হয়ে সর্বলোকে 
স্বচ্ছন্দসণ্ারন হন ।- তাঁর সমস্ত জীবন তখন একাট. সামগান--যাতে অন[রণত 
হয় আত্মার মাহমা 1৩৭" | / | 
-- - সর্বোন্দ্রয়ের পরম আপ্যায়নের এই ছাঁব। তারই রূপরেখা দোঁখ গোতম 
রাহৃণের এই ব্রদ্মঘোষে ৪৩৭৮... ৃ্‌ 


ভদ্রং কণেশভঃ শণয়াম দেবা 
-ভদ্ং পশ্যেমা-ক্ষাভর- জন্রাঃ । 
ব্য-শেম দেরহিতৎ য়দ- আয়; ॥ 


__ভদ্রকেই আমরা কান দিয়ে শন যেন হেতেবগদ, ভাবেই দেখি বেন তোখ ছে 
যজনশয়গণ । গ্থির অঙ্গ দিয়ে স্তব করেছি আমরা_-(করেছি) তনু 'দিয়ে। (এবার) 
যেন সন্ত োগ কার দেবাহত্র যা আয়. | 
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যা প্রজবল, যা. প্রশস্ত) তাই ভদ্র।৩০৯.. পরমদেবতা- সর্বতোভদ্র । তাঁর 
ক্ষিতু' বা সৃষ্টিবীর্য ভদ্র-_আঁগ্ন আর সোমরংপে, তাঁর “রাি' বা প্রসাদ ভদ্র 
ইন্দ্রের অকৃপণ দানরংপে 1৩৯০ . এই ভদ্রকে শোনা, এই ভদ্রুকে দেখা, তার বর্ষে 
দৃঢ় অঙ্গ আর. তনুকে রংপান্তারত করা সুভদ্র স্তবের ?শখায়--এই আমাদের 
পরমপরর-ার্থ । আর তাইতে শতবর্ষীমত দেবাহত আয় পারপ্ণ সম্ভোগ-_ 
1জজীবষার এই পরম আপ্যায়নই আমরা চাই । 

এমান করে আত্মা এবং তনুর সর্বতোভদ্র- আপ্যায়নের পর অনুভূত হয় ঃ 
সর“ম- ওউপানষদং ব্রক্ম--আমার সবশীকছৃই ওপানষদ ব্রদ্ধ। ছান্দোগ্যের 
শাশ্ডিল্যাবদ্যায় আছে, “সর খাজ্ব, দং ব্দ্ধা' ।৩৯৯ এটি তারই অনুরূপ একাটি 
মহাবাক্য। ব্র্ধ দ্বিবধ__শব্দ-্রদ্ধ এবৎ ওপানষদক্ব্হ্ম বা পরন্র্গা। খাক্‌- 
সংহিতায় পাই, বাক্‌ আর ব্ক্ধ আঁবনাভূত*১২্রক্ধ চৈতন্য, বাক তাঁর শান্ত। 
তনু ও আত্মার আপ্যায়নে চৈতন্যের যে-বৃহস্তা বা 'বিস্ফারণ, তা-ই ব্রহ্ম । এই 
বর্ম স্ফুরিত- হয় বাকৃঞ বা আন্ত্রে। মন্দ মনোজ্যোতির 'স্পন্দ-_-আঁদত্যের 
ক্ষোভের মত ।৩১৩ তার পর্য'বসান ওক্কারে। এই ওয্কার শব্দন্রঘা। বেদমন্ত্র 
তারই প্রপণ্ন। শব্দ-্র্ধ সাধনদশায় পর-ব্রদ্ধের বাচক। পর-্র্গের 'উপ- 
1নষাত্ত' বা গহন-গভীর আবেশের ফলেই তাঁর প্রাতবোধ হয় ॥ তা-ই তানি 
ওপাঁনযদ ব্রহ্ম । বৃহদারণ্যকে তাঁকে বলা হয়েছে “ওপাঁনষদ পুরুষ'_যান 
শারীর কামময় আঁদতাস্থ শোন্র-প্রাতশ্রুংক ছায়াময় আদর্শস্ছ অপজ্থ এবং 
পাত্রময় এই আটাট পুরুষের 1নবহ করে তাদের ছা?পয়ে আছেন ।৩১৪ 

পুরুষের আত্মায় এবং তনৃতে ওপাঁনষদ-বরন্ষের “উপাঁনষাঁত্ত' তাঁর দিক থেকে 
যেমন 'আবেশ', পুরুষের দিক থেকে তেমাঁন “উপলাধ্ধ'। জোমনীয়োপাঁনষদে 
এই উভয় অথে“ উপ-[ন ষদ- ধাতুর ব্যবহার আছে ।৩৯৫ দুটি অথ মিলিয়ে 
“উপানষৎ শব্দের অর্থ হয় 'বৃহতের আবেশজানত লোকোত্তর অন[ভব'। এই 
ভাবটি কেনোপাঁনষদের নানাজায়গায় ফূটে উঠেছে ।৩১৬ 

অলৌিকের অনুভব প্রথমটায় হয় িদ্যৎঝলকের মত-_দেখা 'দয়েই তা 
মাঁলয়ে যায় । মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে আরও 'নাঁবড় করে পাওবার 
আকুলতা এবং সঙ্কজ্প।৩১৭ এই আকুলতা ফুটে উঠেছে শান্তপাঠের পরের 
মন্রে £ মা.হৎ ব্রচ্জ নিরাকযয়ৎ। মা মা ব্রক্ম নিরাকরোৎ- আনরাকরণম- 
অন্ত;। তান এলেন, তান চলে গেলেন। আ'মই ?ক তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম ? 
না, না_আঁম তো তা চাইনি । তব5ও প্রমাদ ঘটা কিছুই 'বাঁচন্র নয়-_কেননা 
আম যে এখনও আঁচীত্তর কবাঁলত, আমার শান্তর চাইতে অনৃতের শান্ত যে 
এখনও প্রবল ।৩১৮ কিন্তু দেবতা তো জানেন, সামথেণ্যর দশনতাতেই আমার 
এই প্রতীপ আচরণ, নইলে জলের মধ্যে থেকেও যে আম তৃষ্ায় শুকয়ে 


কেনোপানষৎ ৪১ 


মরছি। তাইতো বাল, হে সংক্ষত্র, আমায় ক্ষমা ক্ষর, প্রসন্ন হও আমার 
প্রীত।৩৯৯ আম যেন কখনও তোমায় ফাঁরয়ে না দই, তুমও যেন আমায় 
গফাঁরয়ে দিও না। আর 'ফারয়ে দেওরা নয়, দেবতা--আর কাউকে কারও 
গফাঁরয়ে দেওবা নয়। আমার “ক্রতু'র২০ দীনতা দর কর, দেবতা--আমায় 
সঙ্কজ্পে অটল কর £ আম যেন কখনও ভিন্িটারিজা ফাঁরয়ে না দিই । 
আনরাকরণৎ মে হস্ত; । 

এই আকাঁতি আর সত্যসঙ্কজ্পেই- চলাবদয্যৎ চ্থির হয়। তখন আ'ম 
তদাত্মা-সেই আনবণ্চনীয় তত্ঘ্বরপই আমার আত্মা । "শুদ্ধ উদকে শহ্দ্ধ 
উদক' মেশার মত৩২১ তখন তাঁর সঙ্গে আম একাকার । তাঁতে দুরাঁতির পর 
এই আমার 1নরাঁত৩২২--সত্তার পারপরর্ণ বিশ্রান্তি। 

কন্তু এই নিরাতি কেবল উপশম নয়--এ এক মহোল্লাসের সূচনা । নিরাঁত 
তো একাঁদনে আসোন। বারবার আমার মধ্যে তিনি নেমে এসে উপ্পাঁনষ্ 
হয়েছেন, আমার আত্মা এবং তনূর সবখান জুড়ে তাঁর আসন গেতেছেন। আর 
তাঁর এই উপানিধদ্দে বা আবেশে আমার মধ্যে স্ফুরিত হতে চেয়েছে সেইসব 
ধর্ম যা দিকচক্রবাল হতে মাধ্যান্দন মাহমায় বিষর উত্রমণের প্রাত পৰে ফ.টে 
ওঠে ।৩২৩. এরাই বশ্বের প্রথম ধম” সষ্টির আদতে অনুষ্ঠিত দেবযজ্ঞের 
সার্থক পারণাম--মান:ষের উৎসর্গসাধনায় এরা ফোটে আত্মার লোকোত্তর 
মাঁহমার:পে 1৩২৯ 

হে দেখতী। তারার টার রিতজাকারাধরাদান সি ফুটে 
উঠঠুক-_ফুটে উঠুক সেইসব ধম“ ॥ আমাদের দুষ্ট খুলে যাক--আমাদের মধ্যে 
৮ দ্যুলোকের শাস্ত, নামক: অন্তারক্ষের শাস্তি, ছেয়ে থাক পৃথবীর 

1৩২৫ 


শাস্তপাঠের পর এইবার গ্রন্থারপ্ত | 


৪২ উপানষং-প্রসঙ্গ 


প্রথম খণ্ড 


আগেই বলোছ, কেনোপাঁনষাট অন্তেবাসী আর আচার্যের একটি সংবাদের 
আকারে । অন্তেবাসশীর একটি প্রশ্ন দিয়ে উপাঁনষদের আরপ্ত। তারপর আর 
দু'বার মাত্র তার দেখা পাই ।ৎ২৬ 1কন্তু তার স্বল্পভাষণের মধ্যেই একটি 1বদগ্ধ 
জিজ্ঞাস হৃদয়ের পারচয় সুন্দর ফুটে উঠেছে । 
পরিপ্রশ্নের রীতি: শুধু 'যে উপানষদ'গুলির বোশম্ট্য, তা নয়। বর্ম 
জিজ্ঞাসার প্রাচীন সংজ্ঞা হল প্রগ্থোদ্য' বা 'বাকোবাক্য' । এটি তততজ্ঞের সঙ্গে 
তন্তুজ্জ অথবা তথাজিজ্ঞাস্‌ উভয়েরই প্রশ্নোত্তর হতে পারে । সংহিতায় দুয়েরই 
অনেক উল্লেখ আছে ।৩২৭ দিশবরহস্য সম্পকে“ জিজ্ঞাসা মনীষার একা ট 1বাঁশষ্ট 
লক্ষণ ।5২৮ : এটি অনেকক্ষেত্রে অন্তরদেবতার প্রাত 'জজ্ঞাসার র;প ধরেছে 
যেমন এই যুগে দোঁখ রামকৃষ্দেবের মায়ের কাছে জিজ্ঞাসায় ।৩২৯ 
' যে জানে না বোঝে না, তার বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল “পাক' 1৩৬০. তার মধ্যে 
যে জজ্ঞাসা জাগে, তা পরমদেবতারই  আবেশে-যান 'ধী-র' অর্থাৎ 
বিজ্ঞানময় ।৩০১ দেবতার আবেশ যেমন আপ্যায়নের হেতু, তেমাঁন 'জিজ্ঞাসারও 
উদ্‌বোধক। "জিজ্ঞাসা এক্ষেত্রে সংশয় বা তক্বযাদ্ধ থেকে জাগোন, জেগেছে 
মীমাংসা” হতে ।  বোঁদকতত্বজিজ্ঞাসা জজ্প বা 'বিতপ্ডা নয়-বাদ, এই কথাটি 
মনে রাখতে হবে । এ-প্রসঙ্গে ইওরোপাঁয় প্রকল্প 'নতান্তই 1দগত্রষ্ট। 
 - অন্তেবাসী গুরুগ্‌হে এসেছে ব্রদ্ষোপলাব্ধর জন্য ব্রহ্গচারী হয়ে। সে তো 
'দেবানদ,* নয়--'দেবয়ং', দেবতাকেই সে চায়, সে দেবতাদেরই একটি অঙ্গ ।৩৩২ 
দেবতা যে চন্ময়প্রত্যক্ষের গোচর, একথা সে শনেছে, বক্গপুর্‌ষদের কথাও সৈ 
জানে। উনিই ডানার কির রিরি রাপার হন গর 
তার জিজ্ঞাসা আর এই হতে উপনিধদের শর! 
চারার বা, 

পভারবভডিোধ ধর 

কেন প্রাণ প্রথমঃ ট্রোতি যন্তঃ। 

কেনে. তাং বাচম- ইমাং বরদাস্ত 

চ্ষ প্রো্ং ক উ দেবো রানান্ত ॥ ১ 


রা +- কার এবার উড়ে চলে প্রোধত (এই) মন? প্রথম প্রাণ এগয়ে চলেছে কার দ্বারা 
যুস্ত হয়ে? কার ইীঁষত এই বাকৃকে (সবাই ) বলে মুখ ফুটে 2 চক্ষু (আর) শ্রোন্কে 
কোন্‌ দেবতা যুক্ত করেন ? 
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্রশ্নীট বিদগ্ধ পুরুষের--সম্প্রদায়াগত পাঁরভাষক শব্দে গাঁথা । যাজ্বজ্ক্র 
ভাষায় অন্তেবাসী এক্ষেত্রে জনকের মতই “অধাীতরেদ উন্তোপাঁনষৎকঃ' ।৩:৩ 
এপরান্ত যা সে শুনেছে বা জেনেছে।-তাকে সে যাচাই করে নিতে চায় 'মনের 
জবন আর হৃদয়ের তক্ষণ' দিয়ে ।৩৩৪ চন্তের এই আলোড়নের দাত 
বর্ণণা পাওরা যায় বাহ'স্পত্য ভারদ্বাজের এই সক $2৫ 


1ৰ মে কণ্ণ পতয়তের ?র চক্ষতর- 

- ব্বী'দং জ্যোতির্‌ হৃদয় আহতং য়খ। 

[বর মে মনশ- চরতি দযরআধাঃ | 

কিং ্বিদ্‌ রক্ষাস কিম: উ.ন; আনিষেয | ্‌ 
.- শউড়ে. চলুক আমার : দা কান, উড়ে চলুক এই: জ্যোতি_ হৃদয়ে, যা. আহত ॥ 
আমার মন যে বচরণ, করছে স.দংরের ভাবনায়; কীইবা বলব আমি, কীই-বা.ভাবব | 


লক্ষণীয়, এখানে পাঁচাঁট ব্রহ্গপ্‌রষযকেই -প্যাচ্ছ__কেবল। প্রাণের জায়গায় 
আছে “হার্জ্যোত' যাকে ঠিক আগের খাকেই -বলা হয়েছে. বৈশ্বানর..আঁগ্র_ 
যান প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ ।5৩৬ উপনিষদের মন্ত/টতেও, পাঁচটি রক্ষপুরুযের.. কথা 
আছে-__যাঁদও.শান্তপাঠে মন ছিল, উহ্য | 

বুহতের আবেশে আপ্যায়িত.ইন্দিয়েরা উদ্যত হয়ে আছে। - ৯৮ 
অনুভব প্রকীর্ণ__সংহত নয় । -আকাশে িদযতের উন্মেষ-নমেষ বারবার শুধু 
তাদের চমকে দিয়ে যাচ্ছে। কোথায় তাদের প্রাতষ্ঠা, কোথায় সংহাত ? 
জিজ্ঞাসা জেগেছে একটা আলো-আঁধাঁরর মধ্য থেকে__নাস্তিকের সংশয় [নয়ে 

নয়, নাবড় প্রত্যয়ের জন্য আঁস্তকের একটা ব্যাকুলতা নিয়ে ॥ ঘা পাচ্ছি, তা 
পবা? ক করে তা প্রভাস হয়ে উঠবে__কার এষণায়, কার প্রযোজনায় ? 

প্রথমেই কথা ওঠে মনকে নিয়ে। কেননা অধ্যাত্সাধনায়.সে-ই যজমান,৬৩? 
তার জবন বা সংবেগ হতেই সাধনার শুরু বেশ বোঝা যায়, মন স্ব-তম্ত নয় 
_সে ইঘিত বা প্রচোঁদত,। , সে; পতাঁত-_উড়ে,চলেছে সদরের [পপাসায়, 
দনের শেষে পাখি যেমন উড়ে চলে কুলায়ে তেমন ,করে।৩৩৮ যেমন [পিছন 
থেকে কেউ তাকে ঠেলছে নেপথাচর সাঁবতার মত, তেমনি, আবার সামনে থেকে 
টানছেও মাধ্যান্দন.. ভগ্রের, মত7-তাই:ষে প্রোতও।৩৩৯ রাত্রির অন্ধকার 
উত্তীর্ণ হবে দিনের প্রোঙ্জবল মাহমায়_জ্যোভিরগ্র মন সেই দেবানের পাঁথক। 
সু কে তার শীবদ্ধান্‌ পথঃ পদরএতা'-_পথের খবর-জানার অলখ 
গদশারী ৩৪০ 
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তারপর মনের জানাই সব নয় ॥ সেজানে শনুধ্‌ জাগ্রংকে_ জ্ঞান যেখানে 
এলোমেলো হয়ে ছাঁড়য়ে আছে ॥- তাকে: গছিয়ে নতে হলেই মনকে তাঁলয়ে 
যেতে হয় । জাগ্রতের গভীরে আছে স7প্ত--মন সেখানেঘমিয়ে পড়ে । কিন্তু 
তখনও জেগে থাকে প্রাণ ।১৪১ : এই প্রাণও ব্রহ্মপর্ষ।: প্রাণ দিয়ে জানা মন 
দিয়ে জানার চাইতেও গভীর, 'নষ্ধন্দৰ এবং অপাপাবদ্ধ ।৩৯২ কন্তু অধ্যাত্ম 
প্রাণের মূলে আছে আঁধদৈবত প্রাণ বা “মহান্ত পুরুষের" প্রাণ--আমরা যাকে 
বাল 'বায়হ1৩৪৩ ইনিই প্রথমঃ প্রাণঃ--সংহিতায় তাঁকে বলা হয়েছে 
'মাতাঁর*বা' ।৩৪৪ মাতাঁরশবা আর বৈশ্বানর লোকভেদে একই দেবত্বের দুটি 
িভাব- একজন অন্তারক্ষস্থান, আরেকজন প্রধানত পৃথিবীস্থান। দুজনেই 
প্রাণ। প্রাণের ধর্ম হল 'প্রোতি' বা প্রজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে “গাঁগয়ে 
চলা'-_যার ববৃতি আমরা এতরেয়ারণ্যকে পেয়োছ।৩৫ : প্রাণধম্মা আঁগ্কে 
তাই সংহতায় বলা হয়েছে “প্রেতীষাঁণম ইবয়ন্তম'--প্রোতির সংবেগকে উদ্দীপ্ত 
করে আমাদের ্যীন এাঁগয়ে নিয়ে চলেছেন ।৩৪৬ এমাঁন করে প্রথম প্রাণ 
আমাদের মধ্যে সৃদ্‌রের অন্বেষণায় 'নরন্তর ট্প্রাত-_সামনের দিকে ছুটে 
চলেছেন নাঁচকেতা-চিত্তে'অভীপ্সার আগৃন জবালিয়ে । 'কন্তু কেন ঝ্মন্তঃ-- 
রথে অশ্বের মত কে তাঁকে যৃত্ত করল আমাদের জীবনায়নের সঙ্গে ? 

মন আর প্রাণের তাঁগদে পথ চলা "বদ্মনে কম--_কাবদের কাছে জানবার 
জন্য ।৩৪৭ পথ চলতে চলতে কত কথাই শ্বান_কত অনুশাসন, কত 
ব্ষঘোষ। কিন্তু এই-যে বাক তাঁরা বলেন- ইমাং রাচং রূদাত্তি, এ তো সহজ 
বাক: নয় । এে ইাঘতা বাক---যা যজ্ঞের পথ বেয়ে প্রাবণ্ট হয়েছে খাঁষর 
হদয়েও১৮ এবৎ সেইখান থেকে স্ফরত হয়েছে ব্রঙ্গঘোষে । এ-বাক: উচ্চাঁরত 
হয় মানবের ইচ্ছায় নয --দৈবতার প্রেবগায়। বসতি সৈ-দেখতা কে, "ক তাঁর 
ঈ্বরপ 2 

খাবাাংধাবেররের গন জবাব ভাতে দেখ বসুন 
তো সবাই পায় না। সৈ-গহাহতাকে কেউ দেখেও দেখে না, কেউ আবার 
শুনেও শোনে না।৩০৯ চক্ষঃঃশ্রোন্রকে অলখের দেবতা যাঁদ তাঁর সঙ্গে হস্ত 
করে দেন, তবেই তার সম্ধান মেলে । িম্ত্‌ সৈ-দেবতাকে কোথায় পাব ? 

বাক্‌কে দেখলে আর শুনলেই ব্রহ্মকে জানা যায় ৷ এই বাক্‌কে জৈমিনীয়ো- 
পাঁনষদের গায়রী বা সাব্ী। আর কেনোপানিষদে 'তাঁনই হৈমবতী উমা 
যাঁকে পেয়ে ইন্দ্র বর্ষের রহস্য জানতে পারলেন । একথা আগেই বলা হয়েছে । 

আশ্চর্য অস্তেবাসীর প্রশ্নের উত্তরে কুশল আচার্য বললেন :৩৫০ 
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শ্রোন্ত্য শ্রোন্রৎ মলসো মনো যদ: 
বাচো হ রাচং জ উপ্রাণক্য প্রাণঃ। 
চক্ষুঘশ: চক্ষ;র---আতিম[চ্য ধীরাঃ 
. প্রত্যা-স্মাজ: লোকাদ: অমৃতা ভবীস্ত ॥২ 
_ শ্রোন্রের। শ্রোত, মনের মন: বানি: ( তাঁকে )- ঝাকের বাক. (বলেন ধীরেরা,)। 
তাঁনই প্রাণের প্রাণ, চক্ষ-র চক্ষহ।.. ধীরেরা, আভমচন্ত,হয়ে এই. লোক ছাপিয়ে-গয়ে অমৃত 
হন। 


.. এককথায় আচায“ অস্তেবাসীর -পরাক্‌ দাষ্টর মোড়: ঘুরিয়ে তাকে 
রূপান্তীরত করলেন প্রত্যক্‌ দৃষ্টতে। তার 'জজ্ঞাঁসত. দেবতার স্বরূপ 
আভা?সত করলেন ব্রক্গপুর্ষদের ধরেই তটস্থ লক্ষণের দ্বারা । তটস্থ লক্ষণ 
বন্ধুকে -সোজাসাজ-চাঁনয়ে দেয়. না, তার কাছাকাছ  একটা-িছকে ধ'রে 
স্বরূপের 'দকে ইশারা করে ।.: যাঁদ বলা হয়, বর্গ সৎ চৎ আনন্দ, তাহলে 
বরদ্মের তা স্বরূপলক্ষণ__অননুভব_ সেখানে অপরোক্ষ.। . আর -যাঁদ বলা হয়, 
বদ্ধ জগতের সুন্টি-স্থাত প্রলয়ের কারণ, তাহলে তা তটস্থ_ লক্ষণ ।. জগৎকে 
ধরে ব্রন্মের দকে সেখানে মান্র ইশারা করা হল ।. ব্রন্মের অনুভব সেক্ষেত্রে 
পরোক্ষ । | 
বেদের. আধিদৈরতদষ্টি একটা "চিনা প্রত্যক্ষ _ যা সমন্ত-ইন্দিয় দিয়ে সব 
দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে । সে হল ?সদ্ধের সহজ দুষ্টি।.:1কন্তু সাধকের পক্ষে 
তা সহজ নয়। এই দুষ্ট পাওবার জন্যই হীন্দ্িয়দের মধ্য. থেকে ব্রক্গপূরুষদের 
বেছে নেওরা হয়েছে__ছান্দোগ্যে যাদের বলা: হয়েছে 'স্বর্গস্য লোকস্য 
দ্বারপাঃ' ।৩৫১ উপাসকের চিত্তে এরা ব্রন্মের একটা আভাস এনে দেয় চাকিত 
িদহাদদীপনে। তাই ব্রদ্ধকে এরা লাক্ষত করে তটস্থভাবে-_সাক্ষাৎ্ভাবে নয় । 
সাক্ষাৎকারের জন্য যা অপোক্ষত, ০০৪৮৪১০১৪১৯ চেতনার মোড় 
দুফারয়ে.দেওরা অন্তরের দিকে,। : র 

[ক করে তা করতে হয়, কৌষীতাঁকতে তার, ৮ পাই.। বলা হচ্ছে, 
“বাকের 'বজ্ঞান খবজো না, জেনো বন্তাকে ।+'"মনের ীবজ্ঞান খখজোনা, জেনো 
মন্তাকে ।'৩৫২ অথাৎ বাইরের চেতনার সঞ্গে জ্‌ড়ে দিতে হবে আত্মচৈতন্যকে । 
শুধু দেখা নয়, 'আম দেখাছ'__এই হ+শে থেকে দেখা । এই হল ব্রাহ্মণ আরণ্যক 
আর উপানিষদে বহংপ্রপ্গিত অধ্যাত্মদৃস্টির সূচনা ।. এমান করে দৃষ্টি যার 
গভীরে তাঁলয়ে যায়, সংহতায় তাকে বলা হয় শন-চর' ।৩৫৩ এই অ্তদর্শৃষ্টতে 
যেমন জানা যায় নিজের স্বর;পকে, তেমাঁন দেবতারও স্বর্‌পকে, 'যাঁন ইমা 
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জানা ন্যদ্‌ যুদ্মাকম্‌ অন্তর বভূর"--এই সব-কছৃকে জন্ম দিয়েছেন, আর- 
কিছু হয়ে রয়েছেন তোমাদের অন্তরে 1৩৫৪ 

গৃহাহত তত্বের আন্তরপ্রত্যক্ষের সাধন হল মন মনীষা এবং হৃদয় দিয়ে ধী" 
বা ধ্যানচেতনার পারমাজন ।*« যান তা করেন, 'তাঁন ধি-র', তাঁর উল্লেখ 
এই মন্রেই আছে ॥. নাট সাধন ক্রমসক্ষম ॥ মন বাহর এবং অন্তরের মধ্যে 
সেতু বাইরের ইন্দ্রিয়ংবংকে সে টেনে আনে 'মনীষা” বা ধা'র কূলে আর 
ধ্যান প্রবাঁতত হয় তারই সহায়; সংহতায় খাঁষরা তাই “সত্যেন মনসা 
দীধ্যানাঃ' ।৩৫৬ ধ্যান গভীর হলে ফোটে প্রজ্ঞাচক্ষু--এই উপানিষদে যাকে বলা 
হয়েছে প্রাতবোধ' । তখন উপাসকেরা “চক্ষসা দীধ্যানাঃ_-ধ্যান করেন চোখ 
দিয়ে ।৩৫৭ এই ধ্যান অবশেষে চীনকে তাঁলয়ে দেয় হৃদয়ে । সেইখানে আয়ুর 
মর্মমূলে আছে এক গভীর সমবদ্র--যার মধ্যে প্রাণের ধারারা এসে সঙ্গত হয় 
আর সোম্য মধ ঢেউ খেলে যায় ।৩৫৮ এই হৃদয়ে পাওবাই মনীষা কাঁবর পরম 
পাওরা-_ যেখানে সংএর বাঁধন উধাও হয়ে গেছে অসতএর আঁনরবচনীয়তায় ।৩৫৯ 

বঙ্ষপৃরুষদের অন্তরাবাত্ততে এমান করে ব্রহ্ষকে এক আনিব্চনীয় “যক্ষ' 
রূপে পাওবাই হল কেনোপাঁনষদের “আদেশ । এই অন্তরাব্ান্তকে সংহতায় 
বলা হয়ছে এনবর্তন-_স্মাতিতে যা শনবৃত্তি, যোগে হীশ্দ্রয়ের “প্রত্যাহার । 
খাঁষ মাথত যামায়নের একাট সৃন্তে সম্ধাভাষায় এই নিবর্তনের একি বর্ণনা 
আছে-হারানো গোদের ঘরে 'ফাঁরয়ে আনবার উপমাচ্ছলে ।৩৬০. হারানো 
গশকে ফাঁরয়ে আমেন প্‌ষা- অধ্যাত্দৃষ্টিতে যাঁর স্থান ভ্মধ্যে । যোগে 
এাঁট মনের স্থান এবৎ 'সখাহতায় ইন্দ্র 'প্রথমো মনস্বান্‌' বা ?বশেষ করে মনের 
দেবতা ।৩৬৯ ইন্দ্র-পৃষা যহণ্মদেবতা'ঞ*২--দুয়েরই একটা কাজ ীনবর্তন' বা 
চেতনার পাঁরকীর্ণ রশ্মিদের ( » “গারঃ' ) গোষ্ঠে গাটয়ে আনা । তার ফলে 
আগ্ন-সোমের প্রসাদে প্রাণের বাঁহম্খ সংবেগ_ (“রাঁয়' ) “নিধৃত' হয় একাঁটি 
বন্দ[তে৩৬৩ আর সেখান. থেকে শুর হয় দেবযানের পথে. লোকোত্তরের 
আভযান। 

র্ষপুরদের বেলায় নয়তনের ক রশীত.হবে, আচার্য প্রথমেই স্লোকারে 
তার ইঙ্গত দিচ্ছেন মল্তাটতে । সঙ্গে-সঙ্গে ফলশ্রীতরও উল্লেখ আছে। এই 
খণ্ডের পরের মন্তগৃণল সাত্রের ভাষ্স্থানীয়। 
- শাঁভ্তপাঠে আমরা: ব্রক্ষপুরূষদের আপ্যায়নের কথা পেয়োছ। আপ্যায়ন 
(নিঃসন্দেহে ব্রদ্ষোপলান্ধর সাধন। কন্তু িবর্তন ছাড়া আপ্যায়ন সার্থক 
এবং সহৃম্থিত হয় না। দেবতার চাঁকত আবেশে উদ্দীপ্ত হী্দ্রয়ে তাঁর আনন্দরংপ 
বদহ্যতের মত বভাত হতে পারে । কিন্তু এই পরাক্‌-বৃত্ত (০১1০০/৬০) 
উদ্ভাসের ঘনতা এবং স্থা'য়ত্ব নির্ভর করে চেতনার প্রত্যক--বৃত্তির (১/৮1০০৪ 
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৬119) গনাবড়তার উপর ॥ আত্মচেতনা যত গভীর হবে, বিষয়ের বোধও ততই 
সুব্যন্ত উদার এবৎ সত্য হবে । আর আত্মচেতনা গভীর হতে পারে আবেশে -_ 
যেন বাইরে থেকে কেউ ভিতরে এসে ধারা দয়ে তোমায় জাগয়ে দল । 

আগেই বলোছ, আঁধদৈবত দ:্ট এমানতর আবেশের ফল ॥ তা অধ্যাত্ম- 
দূ্টিকেও উদ্দণপ্ত করে.। তখন যে দেখে এবং যা দেখে, দ;য়েরই প্রত্যয় উজ্জবল 
হয়ে ওঠে যান দেখান তাঁর সন্ধানী আলোয় । মনে হয়, তুমি “পাক'- 
এখনও সব তুমি জান না; আর তান ধার'_তান সব -জানেন-। - সেই ধার 
তোমাতে আববিষ্ট হয়ে তোমাকেও করে তুলছেন ধীর । তোমার দেখা তোমার 
শোনা তখন তোমার ভিতর দিয়ে তাঁরই দেখা, তাঁরই শোনা | 

আচার্য বলে চললেন 2 তোমার: আত্মচৈতন্যে ব্রঙ্মচৈতন্যেরই স্ফুরণ, তোমার 
ধাঁ-র মূলে তাঁরই ধা-র প্রচোদনা--সাঁবতারপে, প্‌ষারুপে 1৩৬৯ তোমার 
মধ্যকার ব্রহ্মপ্রুষেরা ধার বিভূতি। তোমার শ্রোন্ত তাঁরই শ্রোন্তর--1তানি 
তোমার শ্রোত্রের শ্রোন্। [যান “আশ্রুৎকর্ণ”, সবাঁদকে যাঁর কান,৩৬৫ 1যাঁন 
গুহাহিত বাকের শ্রবণে নিযুন্ত করেন তোমার শ্রোন্রকে । তেমাঁন তোমার 
'দরআধশ” মনের মূলে তাঁরই প্রেষণা_তান তোমার মনের মন, তান 
“বঝবমনাঠ ।৩৬৬ এই যে আবহমান কাল পূবাচার্যেরা সম্প্রদায়ক্রমে তত্বব্যাখ্যান 
করে চলেছেন, তাঁরা তাঁর বাক্‌কেই স্ফীরিত করছেন তাঁদের বাকে--[তানই সবার 
বাকের বাক: ।৩৬৭ তোমার প্রাণের প্রোততে আগ্নর যে-প্রেষণা দয্যুলোক-ছোঁরা 
আয়ুর স্কন্ত হয়ে আছে, সে.তিখনই-।  1তাঁনই সূর্ধরূপে তোমার “জীর' অসঃ, 
তোমার আয়ুর প্রতরণ ।৩১* তাই তাঁনই তোমার প্রাণের প্রাণ । আবার 
তোমার চক্ষু তাঁরই চক্ষ;, তান তোমার চক্ষর চক্ষ;--দনের বেলায় আদিত্য- 
রূপে দযালোকে আতত একটি চক্ষু প্রজ্ঞাদীগুতে, রাতের বেলায় সোমর্‌পে 
একটি আক্ষির উপচীয়মান আনন্দজ্যোৎস্নায় ।০৬৯ 

শুধু তোমার নয়--তাঁন সবার বাকের বাক্‌, প্রাণের প্রাণ, চখদুর চক্ষ;, 
শ্রোন্রের শ্রো্র, মনের মন। তাইতে তান “সহত্রশীর্যা পৃরষঃ : সহঙ্াক্ষঃ 
সহঘ্রপাৎ'_-বিন্বর্‌প সেই পরমপুরুষ, সবার শীর্ষে যাঁর শী, সবার আক্ষ 
যাঁর আঁক্ষ, সবার পদ যাঁর পদ। ভিরিই টিং রে জগাটজাার এবং যা 
হবে ।৩৭9 

ই উকি তা 
তাঁর সহঘ্রধা দৃণ্টির একাঁটি দৃণ্টি-_অতএব তা সীমিত । এই সামার সঙ্কোচ 
হতে মান্ত চাই । তা আসবে আবৃত্তচক্ষুর প্রতাক্‌ দৃ্টকে অন্তরের গভীরে 
তাঁলয়ে দিয়ে । বাইরের সূর্য সে-অতলে অস্ত যাবে, “বারুণী রান্রর' অষ্ধকারে 
আকাশ থাকবে ছেয়ে । সেই আকাশে অস্তাঁমত আ'দত্যজ্যোতি জবলবে 'চদ'গনর 
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উধর্বীশখা হয়ে __পাবজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ; হাঁদ অন্তজে্যাতিঃ পুরুষ হয়ে ।৩৭৯ 
ি*্বভূবন তখন সুপ্ত, আর এই আঁগ্ম তার মূধায়। তারপর নন্তার অবসানে 
জাগবে উষা, তার বকে প্রাতঃসূর্য জন্ম নেবেন দেবতাদের বানর “অনক' হয়ে 
যান “চক্ষুর মিন্রস্য ররুণস্যাঞগ্নেঞ, “আত্মা জগতস্‌ তদ্থৃষশ্‌ চ? ॥ ৩৭২ 
এই-সর্য নৈ.র উদেতা ন অস্তম এতা-একল এর মধ্যে স্থাতা' ।৩৭৩ তাঁর 
চোখের আলোয় তখন ঝলমল তোমার চোখ-_তুমি খভ্‌দের মতই. “সর- 
চক্ষাঃ৩1৪, পায়ের তলায় দেখছ অহোরান্রের আবর্তনে আলো - আর কালোর 
মিছিল ।৩৭৫ এই 'সংদ্যান্ট' বা. পাঁরপূর্ণ দুটি হল ধারের আতম্যান্ত, যা 
মুক্তির সহজ পাঁরণাম ।৩৭৬ প্রেত অঙ্মাৎ লোকাৎ অর্থাৎ চেতনার প্রাকৃত 
ভ:ামকে ছাপিয়ে গিয়ে মত্যুতরণ মহন্ত, আর তারও পরে জীবন-মরণ দুয়ের 
মহেম্বর হওরায় আতমনান্ত বা অমৃতের সম্ভোগ ।৩৭? 

এমনি করে আধিদৈবত. দুষ্টতে যে-দেবতা বিশ্বের এবং অধ্যাতসদ-ন্টিতে 
তোমার অন্তযমি+, ?তানই তোমার ব্রক্মপুর্ষদের প্রেষক এবং প্রয়োজক । 

কিন্তু প্রাকৃত পরাক্‌ দ:ষ্টিতে তাঁকে জানা বা পাওরা যায় না। কেননা 


ন তত্র চক্ষ্র- গচ্ছাত ন বাগ: গচ্ছতি নো মনঃ। 
ন রদ-মো ন রিজানশীমো যখৈ.তদ- অন7শিষ্যৎ ॥ ৩ 


না সেখানে চক্ষু যায়, না বাক, যায়, না মন। ( তাই তাঁর) সংঁবৎ আমাদের নাই? 
সে-বিজ্ঞানও আমাদের নাই, যেভাবে এর অনুশাসন ( কেউ ) করতে পারে। 


ব্ক্মপুরহষেরা -প্রর্গের দ্বারপাল' -মান্র। তারা ব্রক্মপূরের ৩৮ দুবার 
পর্যন্তই উপাসককে পেীছে 'দতে পারে, তার. ভিতরে ঢোকবার. সামর্থ, তাদের 
নাই। আলোর ?পপাসা আমাদের অন্তরে ৷ দেবতাকে ডেকে বলি, অপাবৃত 
কর অন্ধকার, চোখ ভরে দাও তোমার আলোয় মৃ্ত. কর বন্ধন হতে 1৩৭৯ 
কিন্তু তাঁর 'অজন্্ জ্যোতির ঢল যখন নেমে আসে, চক্ষ; তা সহ্য করতে পারে 
না। তার পরাভ্ত দৃষ্টিকে ছাপিয়ে উদ্‌ভাঁসত হয় এ্রক “গহন গভীর 
ক্‌রাসা"_ যার মধো রাত্রি বা দিনের কোনও নিশানা নাই ॥ ৩৮০ চোখ কি 
দেখবে সেখানে 2 পরব্যোমের 'দিক্ঁচহ্হণীন যে-মহাশন্যতায় গোরণর "হঙ্কারও 
স্তব্ধ, এ-শ্রোন্ত সেখানে পেশছবে ?ক করে ?৩৮৯ চক্ষ৪-শ্রোত্রের ব্যাপার যেখানে 
নাই, মনও সেখানে নিস্পন্দ [নাশ্চহ। তখন হ'কনা আমার মন সদরের 
ভারনায় চগ্ল, আমি "কম উ ন্‌ মানষ্ে'_ আম [িই-বা ভাবব? চক্ষু শ্রোত্র 
আর মনের যা অগোচর, বাক তার কথা বলবেই*বা কি করে--তাই ধীকং ক্বিদ্‌ 
রক্ষ্যাম'--আম কই-বা বলব-2৩৮২ 


কেনোপাঁনষং ৪৯ 
ব. বি./উপাঁদষং পু.৬২-৪ 


পরাহত চারাঁট ব্রন্মপুরষের উপর নেমে এল অগ্রকেত 'নষৃপ্তর নথরতা । 
কিন্তু তারই মধ্যে জেগে রইল 'প্রাণ' ।৩”৩ প্রাণের আছে সংারৎ, যেমন মনের 
আছে বিজ্ঞান । সখাবৎ প্রাঁতিভ বোধ বা বোধ৩৮*--উষার আলোর মত একটা 
সামীগ্রক সহজ প্রত্যয় । তার বাঁত্ত সংশ্লেষক ($/70)611০) | আর বিজ্ঞান 
মনের উজানে হলেও তার বাঁত্ত বিশ্লেষক (9919116 )। তার আরেক নাম 
'বাঁচাীত' বা ববেকজ জ্ঞান ।৩৮« 

লোকোত্তরের সংাঁবৎ আঁনর্বচনীয়। তা হল হৃদয়ের 'প্রত্যেষণা' বা 
আঁতপাঁঁতি করে খোঁজার ফলে বস্তুকে জানা এবং পাওরা ।৩৮৬ জানা সেখানে 
রহস্যময়, অথচ পাওরা স্বানাবড় । : এই বোধকে বচনশয় করতৈ পারে বিজ্ঞান 
-যাঁদও তার প্রবচনে আঁভধার চাইতে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য বেশী । 

আমরা যখন লোকোত্তরের কূলে এসে দাঁড়াই, তখন ন ব্িচ্মঃ-_বলতে পারি 
না যে তাকে আনঃশেষে জেনোছ বা পেয়োছ। অথচ কছুই যে পাইন, তাও 
তো বলতে পার না। এ ষেন এই সবাঁকছুর অধ্যক্ষ হয়ে আছেন 'যাঁন 
পরমব্যোমে, ?তানি যেমন তাঁর আত্মীবসঘ্টির উৎসকে 'রেদ, ন বেদ বা'--জানেন 
অথবা জানেন না৩৮৭ বলে 'নবেদাঃ', আমরাও তা-ই। আর বিদ্যার 
এই আঁবদ্যা-কজ্পতার জন্যই৩৮৮ আমরা ন বিজানীমঃ__খধাটয়ে ছুই 
জান না ক করে অপরের কাছে এর অন;শাসসন সম্ভব । এ শুধু আজ আমাদের 
কথাই নয়__ 


অন্যদ- এব তদ: [রিদিতাদ- অথো আঁরাঁদতাদ- আঁধ। 
ইতি শ্শ্রঃম প্বেধাং য়ে নস- তদ- ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪ 
-আর-কিছ; তো বটেই সেই তংস্বর্প (যা-কছ্‌) বাদিত তাহতে ; আবার (যা- 
কিছু ) আবদিত, তাকে ছাঁপিয়েও (তান)। এই তো শুনোছ পূব(সৃর)দের মুখে 
যারা আমাদের কাছে তংস্বর্পকে ব্যাখ্যা করেছেন ।৩৮ ৯ 


বদ্ধ তৎ-স্বরূপ- সংহিতার “তদ্‌ একম.” 1৩৯৪. -সঃ' এবং “সা' তাঁর যৃগ্ম- 
গবভাব, তান দুয়ের আতষ্ঠা। তানই যেমন সব-কছ_ হয়েছেন, তেমাঁন 
আবার সব-কছ; ছাঁপয়েও আছেন ।৩৯৯ সবাঁকছ্‌র “আবৃঠীততে' বা আবেশে 
[তান “সং আমাদের সংঁবৎএর গোচর, অতএব 'বাদিত। কিন্তু সংবি তো 
তাঁকে বেড়ে পায় না, 'তাঁন যে তাকেও ছাপিয়ে । অতএব তান আমাদের 
1বাঁদত রুপকেও ছাণপয়ে অন্যং--আর িছহ। 1ক,তা আমরা বিশেষ করে 
জানি না। অতএব. 'তাঁন আঁবাঁদত-_-আমাদের অংশবতএর বাইরে । তখন 
গতাঁন 'অসং'। কন্তু এই অসংএরও বোধ হয়--বিজ্ঞানে নয় প্রজ্ঞানে বা 


&০ উপনিষং-প্রসঙ্গ 


সৎজ্ঞানে যা জোন্ঠ সুনীথ ও সবাক জ্ঞান।১৯২ অথচ তা ব্যাকৃত (ড০1- 
৫০9০) নয়--বিদ্যতের মত ঝলকে-ঝলকে অনন্তের দিকচকুবালকে 
উদ্দভাসত করে তোলে মান্র। অতএব ব্রহ্ম সংও নন অসংও নন,৩৯৩ তাঁর 
স্বরূপ আমাদের ঠনঃশেষে 'বাঁদত নয়, আবার একেবারে আঁবাঁদতও নয় । বরং 
বিদ্যাকে ছাপয়ে যে-আঁবদ্যা তা-ই তাঁর অফুরন্ত রহস্োর নিঝ“র--য়্র পূর্বে 
সাধ্যাঃ সাস্ত দেরাঃ' ।৩৯৪ তাই তান আনবণ্চনগয় “তৎ*। 

এইজন্যই বলেছিলাম, আমরা 'নবেদাঃ'__-তাঁকে জানতে [গিয়ে পেতে গিয়ে 
আমরাই ফুরিয়ে যাই, কিন্তু [তান ফুরান না। তাই ক করে যে তাঁর কথা 
অপরের কাছে বলব, তার "জ্ঞান আমাদের নাই । 

তবুও িছুটা ইশারা করতে পার । 


্রহ্ষপুরুষের মাধ্যমেই তোমার ব্রক্ধোপসনা । এতাঁদন তাঁকে জেনেছ. পরাক্‌ 
বাঁত্বর দ্বারা তাদের 'বিস্ফারণে ৷. বাক মন চক্ষু শ্রোন্র প্রাণ আপ্যায়িত হয়ে 
বৃহৎকে জেনেছে । কিন্তু সে-জানা “একৎ সং'এর বিভুতিকে জানা--সংএর 
মর্মবন্ধন যে-অসংএ তাকে জানা নয়। তাকে না জানলে সংএর দিজ্ঞান পর্ণ 
হয় না। -তাই এবার তোমাকে ধরতে হবে 'িবর্তন বা অন্তরাবাত্তর পথ। 
জানতে হবে £ 


য়দ- রাচা.নভ্যযাদতং য়েন রাগ- অভ্যুদ্যতে। 
তদ- এর ব্রচ্গ ত্বংরাদ্ধ নে.দং যদ: ইদম- উপাসতে ॥ ৫ 


যা বাক দ্বারা আভবান্ত হয়ান, যা দিয়ে বাক আঁভব্ন্ত হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলে তুমি 
বাঁদত হও-_একে নয়, এই যাকে ওরা উপাসনা করে। 


আগেই বলোছি, বৈদ স্ফরত হয়েছে বাক্‌এ। বাঙ্‌ময় তিনটি বেদের সার 
হল ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। এ তিনাঁট ব্যাহত বাকেরই 'বভূঁত। এরা দানা বাঁধল 
পৃঁথবী অ্তীরক্ষ আর দযলোকে। তাদের মধ্যে আ'বভূ্ত হলেন আঁগ্ন 
বায় আর আঁদত্য। কিন্তু এইসব ছাঁপয়ে আছে বাক্‌। সে-বাক্‌ ওম. । 
ওম. ্রহ্ম।৯৫ কম্তু বাক্‌ বা-ওম বাচক, আর ব্রক্গ ঝাচ্য । বাক সাধন, ব্রহ্ম 
সাধ্য। : সাধন আর সাধ্য স্বরংপে অভেদ হলেও উপাসনার বেলায় দুয়ে ভেদ 
আছে। সাধন বা আলম্বন ক্লমসংক্ষ হয়ে সাধ্যকে পাইয়ে দেয়। ব্রদ্দের 
“আভমুখে' যে-বাক্‌ বা ওম: “মনষ্যা ব্ূদন্তি',৩৯৬ তা বস্তুত ব্দ্ধকে ব্যন্ত করতে 
পারে না। তার গ্‌হাহত তিনাট পদ ক্লমিক সক্ষনতায় ব্রদ্ষের কাছাকাছি যায়, 


কেনোপাঁনষং &১ 


গকন্তু তবু তার দ্বারা বরহ্গ স্বরপত অভন্যাদত বা আভব্যন্ত হন না। -কেবল 
শেষপদে বাক যেখানে পরমব্যোমে সহস্্াক্ষরা,৩৯? সেইখানে ভেদাভেদে “য়ারদ্‌ 
বুদ্ধ 'বাঁষ্ঠিতং তারতী বাক'৬৯৮-_বক্ষ্যমাণ “যক্ষ আর হৈমবতণ'র-মত । ব্রচ্ষের 
স্বরূপশান্ত বলে সংহিতায় এই বাকের সংজ্ঞা 'ব্ধী' ।৩৯৯ - মধ্যমা এবৎ সৌরী 
বাকৃএর উজানে ইন সোম্যা বা আনন্দময়ী॥। সৌর বাক “সর্ধদ্ীহতা 
সসপ“র'৪০) প্রজ্ঞানময়-_ িদযতের মত সাল বভায় তাঁর উদ্মেষ-নমেষ। 
আর মধ্যমা বাক্‌ অন্তাঁরক্ষচারিণী কারণসাললগোহন? “গৌর?” প্রাণময় ।. একই 
দ্ধণর এই ভিধামর্ত। এ'রা অথবা ইনি ধেনুত্বর্ীপণী, আর যাঁর বাক্‌ সেই 
হার” বা িরণ্ময় আনন্দঘন পুরুষ বুষভ।. বৃষভ আর. ধেনুতে একাঁটি 
িথন।১০১ বৃষভের অভ্যুদিত যে-বাক্‌, তা-ই. 'আবার. ধেনুর কাছ. থেকে 
বৃষভের কাছে ?রে আসে প্রাতধাঁন হরে ।৪০২ এই হল বাকের রহস্য। 

অতএব তোমার অভ্যুদত বাকে ব্রহ্ম আভব্যন্ত হন না, তোমার উদ্দেশে 
দ্ধের যে-আভিবদন, তা-ই তোমার মধ্যে স্ফীরত হয় বাক্রংপে। তার আহবানে 
তুমি সাড়া দাও, তিনি তোমাকে বরণ করে নেন বলে তুমি তাঁকে পাও। 
এইভাবে তোমার বাক্‌কে যাঁদ তাঁর 'ইষত' বলে অনুভব কর, তবেই তাঁর সংঁবৎ 
তোমার পক্ষে সম্ভব । টি 522 

এমান করে প্রত্যেকটি ব্দ্ধপৃরহষের মলে যে-দেবতার প্রেরণা 'তিনিই ন্রদ্ধ । 
এট বুঝতে পারবে আবত্তচক্ষু ধার হয়ে-_নবর্তনের দ্বারা । নইলে আঁধ- 
দৈবতদৃষ্টিতে সামানাত ইদম-এর যে-উপাসনা, তাতে ইদম্‌কেই বড় করে 
পাওরা যায়- ব্রহ্ধকে নয় । ০ টির 

বাক হতে আরও গভশরে গেলে মনে । তোমার মল্সের “বচন'৪*৩ উত্তীর্ণ 
হল মননে। ব্রহ্মকে পেতে চাইছ তম মন দিয়ে। -কিদ্তু 


য়ন- মনসা ন মনত য়েনা-হর- মনো মতম- | 
তদ" এব ব্রক্ধ তং রিছ্ধি নে-দং যদ- ইদম- উপাঙ্গতে | ৬ 


-যাকে মন দিয়ে কেউ মনন করে না, যাকে দয়ে--ও'রা. বলেন-মনের মনন হয়, 
তাকেই ব্রহ্ম বলে তুম বাদত হও £ একে নয়, এই যাকে ওরা-উপাসনা করে। 


চা 


সংদ্‌রের সন্ধানী তোমার মন উড়ে চলেছে অলখের পানে । শক্রপক্ষের 
চাঁদের কলার মত তার মধ্যে আলোর উপচয় ঘটছে । সে হয়ে যাচ্ছে “চাঁকাত্বন্‌ 
মনঃ'_ পৃব্ণচাত্তর আভায় যেন উধার মত, হয়ে যাচ্ছে “বোধিন্‌-মন+'_ প্রতি- 
বোধের সৌরদশীগুতে ঝলমল ।৪** শকন্তু শূর্রুপক্ষের পর আসে কৃষ্ণপক্ষ 
এক-এক করে চাঁদের কলা ক্ষীণ হয়ে যায় । এই শুরু-কৃষ্ণের আবর্তনের উধে্ 


৫২ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


যাঁদ “ষোড়শী -ধুবা কলা'তেও ৪০৫ পেশীছে যাও, তোমার মন যাঁদ হয় 
“দেবগন্ধব চন্দ্রমা”,৯*৬--নত্য জ্যোৎসনায় নাওরা, তবুও জেনো সে-আলো 
তোমার আলো নয়, অলক্ষ্যে থেকে এক “সুষম সূর্ধরশ্ম' তাকে আলো কত 
করছে । তোমার মনোজ্যোতি যাঁর জ্যোতি, তোমার দীপ্ত মননের মূলে যাঁর 
প্রেষণা, [তানিই ব্তন্ধ । - মনের প্রবর্তনে তহাম যা পাচ্ছ, তা তাঁর িভতিমান্র ৷ 
তার উপাসনা ইদম-এরই উপাসনা- ্রন্গের নয় । 

আরও গভীরে গেলে । তোমার মন হয়ে গেল 'দৈরং চক্ষুঃ।8*৭ সে-মনের 
প্রত্যক্ষ কেবল ভাবময়_ আন্তর প্রত্যক্ষ নয়, 1বজ্ঞানের গাঢ়তায় তা এক 'দব্য 
ইন্দ্রিয়সংীবৎ। দ.্যলোকের যে-আদিত্য তোমার দৃকশীস্তর অধিষ্ঠান্তরী দেবতা, 
তাঁর আবেশে তম হয়ে গেছ “সূরচক্ষাঃ' ৷ কিন্তু এমাঁন করে অন্তর আর 
বাইরের ভেদ ঘুচে 'গয়ে যে দিব্য দৃকশান্তর উদ্ভাস, তা দিয়ে তাম যা দেখছ, 
সেতো ব্রহ্ম নয়। কেননা ব্র্থ তা-ই 


য়চ- চক্ষুঘা ন পশ্যাত য়েন চক্ষ)খাঁষ পশ্যাত। 
তদ- এর ব্রক্গ ত্বং বদ্ধ নে.দং যদ- ইদম- উপাসতে ॥ ৭ 


_ষাকে চোখ দিয়ে ( কেউ ) দেখে না, যা দিয়ে চোখের দেখে,৪০৮ তাকেই ব্রহ্ম বলে তুমি 
'বাদত হও__একে নয়, এই যাকে ওরা উপাসনা করে। 


...আঁদত্যকে ব্ন্গজ্যোতি জ্ঞানে উপাসনা করা জ্যোতিরগ্র আযদের চিরায়ত 
রখীত।. ?কল্তু আমরা.এই চোখে যে-আদিত্যকে দেখি, তা-ই ?ি সেই “্বর্‌ 
বৃহৎ" বা.'বৃহজ্‌.জ্যোতিঃ, যার কথা খাষরা বলে গেছেন ?১*৯.এ তো সেই 
পুরুষের পুরোভাগ.মান _যা তাঁর শরৎ ভাঃ। তার নেপথ্যে রয়েছে তাঁর 
সেই 'নীলং পরঃকৃফম্‌, যেখানে “ন. রান্্যা অহৃ...প্রকেতঃ'__রান্রি বা দিনের 
কোনও নিশানা নাই ।*১৭.. অথচ. সেই অনালোকের. আলোকেই এখানকার 
ছায়াতপের. লীলায়ন। এই চমণচক্ষ দিয়ে তো তাঁকে দেখা যায় না--এমন-কি 
দৈব চক্ষ দিয়েও নয়। তোমার চোখ 1দয়ে. তাঁকে দেখা নয়, তোমার.নিজেকে 
দেখা তাঁর চোখ 'দয়ে__যে-চোখ বারুণণ রান্রর চোখ, যার উপর-নশচ-সব-ছাওরা 
অমর্তয দৃষ্টির পরঃকৃষ্ণ জ্যোতিতে আঁচীত্তর তমিপ্রা কেটে যায়।৯৯৯ 

চল আরও গভীরে । - আ'দত্যমপ্ডল পার হয়ে গাহন কর আকাশের নীলে । 
সেখানে রূপ নাই, অতএব চোখ কিছ: দেখে না । কিন্তু তবুও অদৃশ্য কিছ; 
সেখানে আছে। চোখ দিয়ে দোঁখ আলোর সহায়ে-কন্তু এই তো 
অনুভবের চরম নয়। 1দনের শেষে আদত্যের আলো চলে যায়- ওঠে চাঁদ । 
অমা1নশায় চাঁদ থাকে না-_থাকতে পারে আগ.নের আলো । তাও যখন থাকে 


কেনোপাঁনষং ৫৩ 


না--তখন থাকে বাক-, যা. আস্তত্বের প্রজ্ঞাপক ।৪১২  তেমাঁন সব আলো নিবে 
গেলেও মহাকাশের পরঃকৃষ্ণ নী'লমায় 1নকষে সোনার রেখার মত জেগে থাকেন 
প্রথমা চাকত্‌ষাঁ সেই বরক্ষী বাক্‌_যাঁন অবরোহকুমে তোমার দ্যলোকে পূব 
চাত্তর*১৩ পশ্যন্তী বদয্যৎ, তোমার অন্তারক্ষে আত্মীবসষ্টর - প্রাণস্পন্দ । 
1দব্যশ্রতি দিয়ে সেই উশতাকে শুনছ 1৪৯৭ িন্তু এই ভ্ারশ্রবস্বই৪১« ব্রদ্ষের 
সংঁবৎ নয়। 


য়চ- শ্রোত্রেশ ন শণোতি য়েন শ্রোন্রম- ইদং শ্রতম-। 
তদ- এব ব্রক্গ ত্বং িছ্ধি নে.দং য়দ- ইদম- উপাসতে ॥ ৮ 
_াকে শ্রোতা দয়ে (কেউ) শোনে না, যাকে দিয়ে এই শ্রোন্রের শ্রবণ চলে, তাকেই 
ব্রহ্ম বলে তম 'বাঁদত হও--একে নয়, এই যাকে ওরা উপাসনা করে। 
বুক্ষপুর্‌ষ চক্ষুর সম্পর্কে 'যেকথা বলেছিলাম শ্রোন্র সম্পকেণও সেই একই 
কথা £$ তোমার শ্রোন্ত ?দয়ে তাঁকে শোনা নয়_ তোমার গনজেকে শোনা তাঁর শ্রোন্ন 
1দয়ে, যে-শ্রোন্ “আশ্রুৎ' অথাৎ সর্বত শ্রাতমৎ হয়ে সব ছেয়ে আছে, সব“ভ্‌তের 
হৃদয়ে-হদয়ে অনুরাঁণত.ওৎকারে শুনছে নজেরই আত্মঘোষণার অনুকাতি £ “হা, 
আঁম' “হাঁ, আমিই'। 
এমান করে তাঁর আভমহখে প্রচোঁদত হয়োছল তোমার যত হীন্দরয়ব্যাপার, 
তারা তাঁলয়ে গেল তাঁর ীনঃ*্বাঁসতে'র ৪৯৬ মধ্যে । তোমার বাক: মন চক্ষু 
শ্রোন্ত 'কছুই রইল না। নার্বষয় চেতনায় নেমে এল স্াপ্তর অন্ধকার । কম্তু 
তবুও তুমি সে-আঁধারে জেগে রইলে প্রাণাগ্নির শিখা হয়ে ।১১৭ কিন্ত; সংযগপ্ত 
চেতনায় নার্বশেষে সে-প্রাণ কি তম, না তান? যেখানে মৃতত্য নাই অমৃত 
নাই, দন বা রান্রর ঠনশানা নাই, তাঁমন্রায় নিগ,ঢ় সেই তীমস্রার অপ্রকেততা 
তো তাঁরই সুষীপ্ত। সেই সুষীপ্ততে “আনীদ, অবাতং স্বধয়া তদ একম-- 
বাতাস ছল না সেখানে, তব:ও যেন আত্মস্থাতর  মাহমায় সেই আঁনর্বচনায় 
এক তার মধ্যে নিঃ*বাস ফেললেন ।১১৮ সপ্তর এই 'নার্বষয় নাব“শেষ শ;ন্যতায় 
জীব আর ব্রঙ্ধ প্রাণে-প্রাণে একাকার 1৪১৯ এই প্রাণই ব্রহ্ম। দকল্তু ভ্‌তে- 
ভৃতে প্রোতয্স্ত যে-প্রাণ, তাকে যেন ব্রদ্ধ বলে ভুল করো না ঃ 
র যৎ প্রাণেন ন প্রাপাত য়েন প্রাণঃ প্রথীয়তে। 
- তদ; এর বঙ্গ ত্বংরিদ্ধি নে-দং যদ: ইদম্‌ উপাসতে | ৯ 
_-ষা প্রাণের সহায়ে প্রাণন করেনা, যাকে দিয়ে (মর্ত7) প্রাণ হয় প্রণীত, তাকেই 
ব্রহ্ম বলে তুম 'বাদত হও-_-একে নয়, এই যাকে ( ওরা) উপাসরা করে। 


1তানই প্রাণ । 1কন্তু তাঁর প্রাণন মত প্রাণীর মত 1নধ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে 
বেচে থাকা নয়। বষ্ঠুত তাঁর প্রাণন হল প্রণয়ন ?ক-না এাঁগয়ে নিয়ে চলা । 


&৪ উপানিষং-প্রসঙ্গ 


দুযুলোকে থেকে সব্বভৃূতের “প্রণেতা' তান-_আঁদত্যর্‌পে দিনের আলোয়, 
বরুণরপে রাতের জ্যোৎস্নায় বা আঁধারে ; অন্তারক্ষে প্রজ্ঞা ও প্রাণের সমাহারে 
ইন্দ্ররুপে, মরুদগণরপে ; পাঁথবীতে প্রেতীষাঁণ অঁগ্নরপে ১২০ প্রণয়ন 
করেন বলেই তান প্রাণ--সর্বভৃতের মত প্রাণকে এগিয়ে ?নয়ে চলেন অমৃত- 
জ্যোতির ঈদকে । তিনি মহাপ্রাণ-তোমার প্রাণের প্রাণ; কিন্তু তোমার 
প্রাণোপাসনাকে আঁগ্ন বায়; বা ইন্দ্ররূপী তাঁর প্রাণাবভ্ঁতিতে সঙ্কচিত রেখো 
না--তাকে প্রসারিত কর তাঁর প্রাণে- সেই “মহৎ ভৃতে'র িবাত [িঃ*বাঁসতের 
দ্বারা অন:প্রাণত এবং প্রণীত হয়ে বাঁচ। মহাপ্রাণের মধ্যে অক্পপ্রাণের প্রলয়ে 
অমৃত হয়ে বাঁচা-__-এই তাঁর প্রাণের প্রসাদ, তাঁর প্রকৃষ্ট সংবৎ। 


উপানষদের প্রথম খণ্ড এবৎ সেইসঙ্গে আচার্যের অনশাসনের প্রথম পরব 
এইখানে শেষ হল। এতে এই তত্বগুল পেলাম $ 


বাবদিষ: বিদগ্ধ অন্তেবাসীর "চিত্তে প্রশ্ন জেগেছে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্র্ধ- 
পুরুষদের আপ্যায়নে যে-দেবতার আভাস পাচ্ছ, তান কে, ?ক তাঁর স্বরূপ ? 
তাঁরই প্রেষণায় আর প্রযোজনায় আমার এই প্রবর্তন, তা বুঝতে পারাছ। বস্তু 
তাঁর পাঁরপযর্ণ সংাঁবৎ পাব ি করে ? 


দ্ধান- আচার্যের উত্তর হল, মুখ ফুটে তাঁর কথা বলা যায় না। তাই 
তোমাকে কি বলব তা বুঝতে পারছি না। 1তাঁন জানা না-জানা পাওরা না- 
পাওরার বাইরে । শুধ; এইটুকু বলা চলে, আধদৈবত দৃষঙ্টর পরাক: বৃত্ত 
দিয়ে তাঁকে পাওরা যায় না। পেতে হলে ধশর হতে হয়, আবৃত্তচক্ষ; হতে হয় 
--ধরতে হয় নিবর্তনের পথ। তখন বোঝা যায়ঃ ব্রহ্ধপুরূষদের আলোক 
তাঁরই আলোক, তাঁরই প্রভাসে এরা উদভাসিত।. 1কন্তু সে-পথ ধরতে গেলে 
বাক মন চক্ষু] সব যে. কোন. অতলে. তাঁলিয়ে যায়৷. ক 'দিয়ে তাঁকে ধরবে? 
তবে সব গেলেও প্রাণ থাকে । তখন প্রাণের প্রণেতার্‌পে প্রাণে-প্রাণে তাঁর 
অনুভব হয়। তাঁর সম্পর্কে এইট;কুই ইশারা করা চলে । উকৃথ- আর 
উদ-গীথ দিয়ে যে-উপাসনা শুরু করেছ তার পর্যবসান প্রাণে । 

এই প্রাণ স্বাপগুতে বাক্‌ মন চক্ষু শ্রো্ সবাইকে গ্রাস করে। এই প্রাণই 
“দের এক.ভূবনস্য গোপাঃ' । আবার এই প্রাণ বাকে প্রাতম্ঠিত, বাক প্রাণে 
প্রাতীষ্ঠত।১২১ অন্যেন্যপ্রাতাঙ্ঠত বলে তারা একাঁট মথুন। | 

এই িথমনকে পরে আমরা পাব. ক্ষ ও উমারূপে। ক্ষ আনবচনীয়, 
প্রাণও সবগ্রাসী বলে আনবচনীয়। আবার উমা আঁদাত, বাক্‌ও আঁদ[তি ।৪২২ 


আচার্যের অন:শাসনের ইঙ্গত এইদিকে । 
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দ্বিতীয় খণ্ড 


আচায আর অন্তেবাসশর সংবাদ চলছে ।...ব্রক্ধ যে. এবদ্যা'আর  “আঁবদ্যার' 
ওপারে, আচার্য এই তন্তাট ?শষ্ের হৃদয়ে -দুঢ়ম;ল. করতে চাইছেন । : আবার 
তাঁর সংবেদন. কোন রহস্যময় রশাঁতিতে সম্ভব, তারও ইশারা. করছেন।। 

আচার্য বললেন £ 


যাঁদ মন্দসে সবেদে.তি, দহরম- এবা-প নঃনৎ ত্বং রেখ ব্রজ্মণো রূপম--_ 
যদ- অন্য ত্বং যদ অন্য দেরেঘ;। অথ ন; মীমাংস্যম এব তে মন্যে 
রাদিতম- ॥ ৯ 

-যাঁদ মনে করে থাক '(ব্র্গকে ) ভাল করেই বুঝোছ', তাহলেও নিশ্চয় তুমি :অজ্পই 
বঝেছ ব্রদ্মের রুপ ( অর্থাং).এ'র যে (-রুপ) তুমি, এর. যে..(-রুপ)..দেরসমহে। 
তাইতে এখনও মীমাংসার বিষয়ই বলে মনে কার তোমার সংবৎকে। 


ব্রদ্মের দুটি রূপ $ ?তাঁন সৎ, তান অসৎ ।৪২৩ আবার তান এ-দুয়ের 
কোনটাই মন ।৯২৯ তান মরর্ত, তাঁন অমূ্ত ১২৫. আবার এ-দ্‌ইকে 
ছাঁপয়ে তান সেই বিদ্যুৎ যা উদ্মেষ-ীনমেষের অতাত, মরমীয়ারা যাকে বলেছেন 
“নোত নোত' করে পাওরা “সকৃদ্যাবদহ্যৎ । সে হল 'নেতি নোৌত'র ওপারের 
এক আঁনব'চনায় ইীত যাকে বলা হয় “সত্যের সত্য", “প্রাণের সত্য' ।৪২৬ 

আচার্ধকুলে বর্গাচারীর প্রাঁত ব্রগ্ধের প্রথম অনুশাসন “ইতি'-মুখে। তাকে 
বলা হয়, ব্র্ধ “এই*-যা-ীকছু দেখছ শুনছ ভাবছ, বলছ সমস্ত তনহ গদয়ে 
অনুভব করছ সবই ব্রঘা ।১২% 

এই “ইতি'-বন্ষের আবার দাট রূপ। একবার তাকে বলা হয় 
'আধদৈবত' ; আরেকাট ভিতরে, তাকে বলা হয় “অধ্যাত্ম" । মাঁহদাসের ভাষায় 
যে-রপ বাইরে, তা একটা “আ'রঃ' বা আঁবভবি--উষার আলোর মত। আর 
যেরূপ ভিতরে, তা “সংযোগ”--ওই আবিভাঁবেরই জীবদেহে সঙ্কুচিত আভি- 
1নবেশ।১২৮ দটকেই “বৃহ করে জানতে হবে । 

বয়ন হীন্দ্রয়ের দ্‌রারগ্ীল খুলে দিয়েছেন বাইরের দিকে, তাইতে মানুষ 
'পরাক্‌ পশ্যতি, না-আ্তরাত্মন: বাইরে রেখেই দেখে সব-কছুকে, তাকে 
অন্তরাত্মায় এনে দেখে না ধার" হয়ে ।৯৯৯. এই পরাক দৃজ্টিতে সে অজ্পকেও 
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দেখতে পারে, ভূমাকেও দেখতে পারে ।  ভ্‌মাকে দেখা ক্রান্তদর্শৰ কাঁবর : দেখা 
-তার একটা উল্লাস আছে ॥ দৃযলোকে অন্তারক্ষে পৃথবীতে, আকাশে 
আলোয় বাতাসে সমদদ্রে পর্বতে কান্তারে প্রান্তরে সর্বন্ত কাব দেখছেন এক 
আনবাধ বৈপৃল্যে ?হরণ্যগর্ভ প্রজাপাঁতির মাঁহমা 1৯৬০ এই মাঁহমবোধই 
(9979৩ ০108৩ 5011719) তাঁকে উদ্দীপ্ত উল্লাসত করছে ॥ 1কম্তু এই পরাক: 
দর্শন যাঁদ তাঁকে আব্ত্তচক্ষু না করে, ভূমার আদেশ যাঁদ অহংকারাদেশ হতে 
আত্মাদেশে গভীর না হয়,৪এ১তাহলে একে “পরমা সৎদৃক১৩২ বলা চলবে না। 
গব্বদেবগণ তাঁর প্রশাসনের উপাসনা করছেন' এই পরাক্বৃত্ত অগৈতপ্রত্যয়ই 
সথাবংএর পূর্ণতা আনবে না। সেইসঙ্গে জানতে হবে: তাঁকেই প্রজ্ঞারপে 
'আত্মদা' এবং প্রাণরূপে 'বলদা' বলে, জানতে হবে আমার অমৃত এবং মৃত্যু 
তাঁরই ছায়া বলে,১৩৩ তাঁকে সর্বভূতের 'অন্তর' বলে, ৯৩৪ অথবাঁ বৃহদ্দিবের 
মত নিজের তন্‌কেই ঘোষণা করতে হবে পরমদেবতা ইন্দ্র বলে 1১৩৫ 

তাই আচার্য বললেন, ব্রহ্মপুরুষদের আপ্যায়নের ফলে বৃহতের পরাক- 
বৃত্ত যে-অনুভব, তাকেই যাঁদ তুম ব্রদ্ধের কল্যাণতম পের সঃবেদন বা পূর্ণ 
সধাঁবৎ বলে মনে করে থাক, তাহলে বলব, তুমি ব্রপ্মের যে-র:পের অনুভব 
পেয়েছ, তা দন্র অথাৎ অঞ্প--তাঁর ভূমার রূপ নয়।১৩৬ অথচ এই ভূমার 
সখাবংই ব্রদ্ষের পূর্ণসতীবৎ। 

'তার জন্য অনুভবের মোড় ঘুরিয়ে ?দয়ে ?নবর্তনের পথ ধরতে হবে _ 
একথা আগেই বলোছ। কিন্তু তাও খুব সহজ নয় । সেখানেও সমনস্ক 
থাকতে হবে, পদে-পদে সংদবৎকে মণমাৎস। বা গভশর এবং পৌনঃপুনক মননের 
দ্বারা যাচাই করে ?নতে হবে। 

বাইরে দেবতাকেই দেখছ-_-কিন্তু বহুরুপে । 'একো দেরঃ সেখানে 
'দেরা» ৷ এই দেরেঘ; ব্রন্মের যে-রূপ, তার প্রত্যক্ষ একটা মাহমা আছে একথা 
সত্য। সেই পরমের “মহৎ অস;রত্ব' বা 'নত্যাবচ্ছ্ধীরত আস্তত্বের ?নরৎক্‌শ 
মাহমা একভাবে সব দেবতার মধ্যে উপসংক্রান্ত হয়েছে ।৪৩৭ তাইতে আঁগ্ন 
পাথবা স্থান হয়েও বৈশ্বানর জাতবেদা, অন্তরক্ষের: একগ্রান্তে থেকেও বায়ু 
মাতরি"বা প্রথম প্রাণ, দযলোকের উপান্তে ইন্দ্র আঁদত্য মহাশুন্যে নিক্কেবল্য। 
সবারই ইশারা সেই পরমের দিকে । 

তব.ও দেবতারা সেই একের াব-ভূতি'__'একং বা ইদং রি বর 
সরম্‌।৪৩৮ বাত আর ভূমাতে ভেদ আছে। বভাত ভূমার একদেশ 
মান্র। ভূমার রূপ হলেও সে-র্প “দভ্র' বা অজ্প--স্বর;পের সে একট বিভাব 
শুধু । তাকে একান্ত করে তুললে সংবৎ খাশ্ডত হয়। একদেশকে নিঃশেষে 
পেলেও তুমি বলতে পার না, আম “সুবেদাঃ' । 
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বহ; 'িভূতির সমাহার ঘটতে পারে সমূ-ভূতিতে- যেমন পদ্মের কার্ণকায় 
পদ্মদলের সমাহার । পথবশ আর দযলোককেও ছাণপয়ে এই সম্ভাতর একটা 
মাহমা আছে, অক্ভূণকন্যা বাকের বরক্ষঘোষে আমরা যার উষ্জবল পাঁরচয় 
পাই।৯৩৯. কিন্তু ব্রদ্ধের আঁবনাভূত হলেও বাক্‌ তাঁর শান্তরপ মান্র। 
[বিদ্যুতের মত শান্তরও উন্মেষ-নমেষ আছে । আর রক 'আনামষ'। অতএব 
সম্ভাঁতিতেও তাঁর রূপ দভ্র। অক্ষর পরমব্যোমে সহঙ্রাক্ষরা বাক্‌ 1ব*্বদেবগণের 
সমাহার 18৪9. 'কন্তু তাঁকে পেলেও তুম বলতে পার না, আম ব্র্কে 
পেয়োছ, আমি সুবেদা। 

অতএব “দেবেষ;' ব্রদ্ের র্‌পের যে সখাবংই তোমার হ'ক না কেন, তাকে 
মীমাংস্যই বলব। 

আধদৈবত প্রত্যয়ের সঙ্গে জীঁড়য়ে আছে অধ্যাত্ম প্রত্যয় । বশ্বে দেবতার 
যে-মাহমা প্রত্যক্ষ করি, তা উপসংক্কান্ত হয় আত্মাতে। দেবতার মাহমা 
আমাদেরও আত্মমাহমার বোধকে উদ্দীপ্ত করে । তখন দযলোকের আ'দিত্যের 
1্দকে তাকিয়ে বলতে পার 'য়োহসাব.সৌ পুরৃষঃ সোহহম্‌ আঁদ্ম', প্রথমচ্ছদ 
সেই ধারপুরষের আবেশে আবিষ্ট হয়ে নিজের তনুকে ঘোষণা করতে পার 
ইন্দ্র বলে । 

এই উদ্দণপ্ত আত্মগ্রত্যয় প্রত্যক.-বৃত্ত বলে পরাক্‌-বৃন্ত দেবপ্রত্যায়ের চাইতে 
অন্তরঙ্গ ব্রদ্ধের রূপকে তখন তুম প্রত্যক্ষ করতে পার আত্মার আদর্শে শুধু 
প্রীতাবম্বর;পেই নয়, তোমার তোমাকেই তাঁর রূপ বলেঃ অন্য ত্বৎ রৃপম্‌। 
“দেরেষ্‌'র মত পরোক্ষ নয়__সাষুজ্যের অপরোক্ষ অনুভবে একেবারে “ত্বম্‌। 

তবুও এঅনমভবকে বলব ভুমার আভাস- প্রভাস নয় ॥ এ অহৎকারাদেশ, 
অতএব এও তাঁর দভ্র রূপ । তাঁর উদ্ভাসে অহং তখন উদ-ভাসত “কিন্তু তাঁতে 
অস্তামত নয়। আবেশের সম্যক: প্রগাঢ়ত্যয় অহঞ্কারাদেশ যখন রংপান্তারত 
হয় আত্মাদেশে, তখন ব্রক্ষপুরহষদের আপ্যায়নে তোমার ব্রক্ষাদর্খশন নয়, তাদের 
[িবত'নে ব্রদ্দেরই আত্মদর্শন--'ভতেষ্‌ ভূতেষ; 1১৪১ তখন “সংবেদা*' ?তাঁনই 
--তুমি নও £ ত্বাম 'নরেদাঃ'।. তাঁর আবেশে অহমৃএর যে পরম আপ্যায়ন, 
তোমার মধ্যে তার উদঘোষ 'সোহহম? । কিন্তু সে-অহং এখন তাঁর মধ্যে 
নমাঁঙজ্জত 'বিগালত। এখন আর 'সোহহম: নয়--ব'ধুর মধুর আলঙ্গনে 
1ববশা উশতশী জায়ার মত 'অস্য ত্বম:' £ প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা সম্পারচ্বন্ত হয়ে 
“ন বাহ্যং বেখ না-ম্তরম্‌"।১৪২ এমন করে তাঁর মধ্যে সাম্বংহারা “নবেদাঃ' 
হয়েই তম *সবেদাঃ' | 


&৮ উপানিষংপ্রসঙ্গ 


বলতে-বলতে আচায“ কোথায় তাঁলয়ে গেলেন। বহূক্ষণ পরে সে-্তপ্বতা 
ভাঙল অন্তেবাসীর কম্প্র কণ্ঠস্বরে £ 


না.ছং মন্যে সাবরেদে.তি; নো ন বেছে.ত, বেদ চ। 
য়ো নস তদ- বেদ, তদ: বেদ নো; ন রেদে.তি, বেদ চ॥ ই. 
_আমি এমন মনে কার না, (তাঁকে) ভাল করে বৃঝেছি। (আবার) বুঁঝাঁন 
এও নয়, বুঝেছিও। আমাদের মধ্যে যান (মনে করেন) তৎস্বরৃপকে বুঝেছেন, 
তস্বরৃপকে তান বোঝেনান। (যান-মনে করেন) যে (তিনি) -বোঝেননি, তানিই 
বুঝেছেন। 


জন্তেবানীর কথায় সার দিয়ে আচাষ' ধীরে ধারে বললেন $ 


যস্যা.মতং তথ্য মতৎ, মতং যস্যণ বেদ সঃ। 
আঁরজ্ঞতাং ব্িজানতাং বিজ্ঞাতম- আরজানতাম- ॥ ৩ 
_ যাঁর কাছে (ক্রহ্গ ) মননের বাইরে, তখরই মননের বিষয়ীভূত (তান )। (আবার 
বর্ম) মননের বিষয় যার কাছে, সে কিছুই বোঝোন। যারা (নিজেদের ভাবে) 


বিজ্ঞানবান-, (তানি) তাদের আঁবজ্ঞাত। তণদের কাছে বজ্ঞাত তান, যারা (নিজেদের 
ভাবেন) না বিজ্ঞানবান,। 


মন মনীষা আর হৃদয় দিয়ে ধীবাত্তদের মাজত করে প্রত্বপাঁত'কে অথাৎ 
পরম সাঁঈকে পাওরার কথা আমরা ধীরেদের কাছে শুনেছি ।১১৩ মন মনীষা 
আর হৃদয়ের মধ্যে সাধনদ্টিতে উৎকর্ষের তারতম্য আছে। তোমার মন 
যজমান ব্রহ্গপুরূষআধদৈবত দৃষ্টি আর শ্রুতিকে সে-ই প্রথম অন্তরাবৃত্ত 
করে। কন্তু তার প্রত্যয় একতান নয় । সদরের ভাবনায় সে চণর, বারবার 
আকাশে ওড়বার ছট-ফটানন তার ডানায় । প্নবণীচাত্তর ঝলক পেয়ে সেই মন 
একাগ্র হয় । তখন সে মনীষা বা বিজ্ঞান _ভ্‌মার পথে যা দেখা দেয় ক্রমান্বয়ে 
সঙ্কজ্প চিত্ত এবং ধ্যান পার হয়ে ।১৪১ মনের আঁবাশঘ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশিষ্ট 
হয়, প্রত্যয় স্থর হয়। র 

1ক্তু তবুও বিজ্ঞান পরম সাব নয়, কেননা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ 
তাতেও ঘোচে না।. এই ভেদ ঘোচে প্রজ্ঞানে বা সংজ্ঞানে বা সথাবংএ। তখন 
ব্রহ্ম রেদ, ব্গ্গো'র ভবাতি'  ব্রহ্মকে যে বোঝে। সে ব্রদ্ধই হয় ।১১৫ 'প্রজ্ঞানং ব্রদা' 
_যে প্রজ্ঞান সাধন এবং সাধ্য দুইই 1৪১১ তখন তুমি “অনন্তরো হবাহ্যঃ 
কৃৎদনঃ প্রজ্ঞানঘন এব' _প্রজ্ঞানঘনতার অখন্ড সখঠবএ তোমার না আছে বাহুর 


কেনোপানিষং ৫৯ 


না আছে অন্তর । এই হল প্রোতর চরম । তারপর আর সংজ্ঞান থাকে না। 
একরস প্রত্যয়ে সব রসঘন হয়ে যায় ।৪৪+ 

এইভাবে ব্রক্ধকে পাওরা হল হৃদয় ?দয়ে পাওরা। হৃদয়ই ব্রহ্ম, হৃদয়ই 
সব।৪১৮ আর হৃদয় দিয়ে ব্রদ্ধাকে পাওবাই হল প্রাণ দিয়ে তাঁকে পাওরা__ 
প্রাণের প্রাণরূপে | ূ 

এমাঁন করে পাওরাই ভূমাকে পাওরা॥ মনের পাওবা বা বিজ্ঞানে পাওরা 
তার তুলনায় দনভ্র। প্রাণে-প্রাণে যে পায়, সে বলতে পারে না ক পেল। 
পাওরার কৃৎস্নতায় সে টইটম্বূর, অথচ তাতেও তার পাওরা ফুরায় না। তাই 
সে পেয়েও পায় না, আর না পেয়েও পায়। 

এই পাওবাকে বলতে পার 'বোধে পাওবা”। আর তাইতে 


প্রাতরোধারাদতং মতম: অমতত্বং হি বিদ্দতে। 
আনা বিজ্দতে বায় [রিদ্যয়া বিন্দতেছমৃতম- ॥ ৪ 


- প্রীতরোধের দ্বারা বাদিত (বন্ধই ) মনের গোচর, কৈননা (মানুষ তাইতে ) অমৃত 
পায়- আত্মা দিয়ে পায় বীর্য, (আর) [বদ্যা দিয়ে পায় অমৃত । 


দ্যলোকে যে-উষা শাম্বতকাল ধরে জেগে আছেন পথবীর 'স্তীমত 
মৃতকষ্প জীবনের ?দকে চেয়ে, তাঁর আলোর ছোঁবায় তাঁর পানে জেগে ওঠা__ 
এই হল প্রাতবোধ ।১৯৯ এই উষার আলোয় এখানে তোমার মধ্যে জেগে 
ওঠেন জাতবেদা আঁগ্ন আর তাঁর উতলা আহবানে ওখানে যৈন জেগে ওঠেন 
'আনামষ'১৫০ দেবতারা । সবাই িষুবধ+'-সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও ।৯৫৯ 
ভলোকে-দযুলোকে অন্তরে-বাইরে এই-ষে আলোর উৎসবন, তা মনের কোনও 
ব্যাপার নয়--এমন-ক বিজ্ঞান বা বাদ্ধিরও নয়। এ সেই পরমদেবতার আঁনামিষ 
দূষ্টির প্রসাদ, যাকে তুমি পাও হৃদয়ের প্রত্যেষণা দয়ে। এই প্রাতবোধের 
আলোই মনের উপর পড়ে তার র.পান্তর ঘটায় তাকে করে “বোধিন্মনঃ+, হঠাৎ- 
আলোর ঝলকানিতে “ধ+' বা বিজ্ঞানকে করে প্রচেতনার জ্যোতিঃসমূদ্র 1৪৫২ 

মনের উপর এই প্রাতবোধ বা প্রাতিভসধাবংএর যে-প্রপাত, তাইতে ব্লগের 
মনন সার্থক হয়। তখন মন তাঁকে পায় না, কিন্তু তাঁর আবেশে ফোটে 
দৈবচক্ষ; হয়ে, অনন্ত হয়ে, তান হয়ে । ১৫৩ 

ব্নানভবের তখন 1তনাট পর্ব--প্রাতবোধ, সঙীবৎ ( বিদিত ) এবং মনন 
(মত )। প্রাতবোধে ব্রক্ধকে পাওরার অর্থ হল তাঁকে সাক্ষাৎ বোধে পাওরা 
--একেবারে সামনাসামান। যেমন হীন্দ্িয় দিয়ে বষয়কে পাই নিঃসংশয় 
নিবিড়তায়, এও তেমান ব্রদপ্‌রৃষদের দিয়ে ব্রহ্মকে পাওবা- চিন্ময় প্রত্যক্ষের 


৬০ উপানষং-প্রসঙ্গ 


মাধ্যমে । ব্রক্ম তখন: “আরিঃ' - প্রাতবদ্ধ চেতনার কাছে উধার আলোর মত 
একটা জীবন্ত আবিভবি 1*৫৭ খাঁষ মধ্‌ৃছন্দা বলেছেন এক : জ্যোতিঃসমৃদ্রের 
প্রচোদনার কথা--সরস্বতী যা তাঁর “কেত; বা বোঁধর ঝলক 'দিয়ে আমাদের মধ্যে 
উদভাঁসত করে তোলেন ৫৫ প্রাতবোধ তারই  সগোন্ন। এাঁট আঁধদৈবত 
দৃষ্টির সার্থক পাঁরণাম--যাতে দেবতার আবেশজানত সাষুজাবোধে আমরা 
দেবতা হয়েই দেবতাকে দোখ সবন্ত। এ-বোধ একটা সংযপ্তকল্প প্রতায়-- 
যেখানে দৃশ্য দৃষ্টি এবং দুষ্টা একাকার | 

প্রীতবোধের একরস প্রত্যয়ে যখন দুণ্টা ও দৃশ্যের ভেদাভাস দৈখা দেয়, বরহ্ধ 
তখন 'বািদিত বা বিদ্যার বিষয় । -যিনি বাদত; তাঁকে নিবিড় করে জান বলে 
জানার সঞ্চে-সঙ্গে তাঁকে পাইও। একসঙ্গে তাঁকে জানা এবং পাগুবা যেন 
সম্প্রয়োগ হতে বিলাসে উন্মঞ্জন। পুরুষ পূর্বে ছিলেন সুযাষ্তিস্থান এবং 
আনন্দভূক, এখন 'তান স্প্নস্থান এবং  প্রাবাবন্তভুকং কিনা ভেদাভেদে 
রমমাণ ।৪৫৬ 

বোধ যেখানে 'বাঁবস্ত, দ্রদ্টা এবং দশ্যের ভেদ স্পন্ট, সেইখান থেকে মনের 
শুরু ॥ ব্রহ্গ তখন মত বা মনের শবষয় |: 

মন বচরণ করে জাগ্রৎ-ভ্ীমতে--স্থূলভুক: হয়ে । 'বষয় যখন জ্ঞাতার 
বাইরে, তখন তা স্থল বা.বাবন্ত। যখন অন্তরে তখন হয় তা প্রাবাবন্ত--- 
যেমন স্বখ্নে, অথবা আঁবাবন্ত-_যেমন সুষ্াপ্ততে । বষয়কে অন্তর দিয়ে জানা 
হল তাকে পাওরা । এইখান থেকে বিদ্যার শুরু ॥ তার পর্যবসান সষ্াপ্ততে 
বা সম্প্রসাদেঃ৫+--যার আরেক নাম প্রজ্ষলোক”। এই ব্রক্ধলোকই পুরুষের 
পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম লোক-এবৎ পরম আনন্দ ।৪৫৮ 

মনের মধ্যে যাঁদ বদ্যার অথাৎ স্বপ্ন ও সংষ্াপ্তর সখাবংএর আবেশ**৯ না 
থাকে, তাহলে মন 'দয়ে ব্্গকে জানা হবে তাঁকে পরোক্ষ বা স্থলভাবে জানা । 
এ কখনও ব্রদ্ধের সম্যক: সংঁবৎ হতে পারে না). তাই তোমায় বলাঁছলাম “মতৎ 
য়স্য, নরেদ সঃ'। | 

1কন্তু এই মনের উপরেই যাঁদ পরতিযোধাএধকসহাবিৎরা আলো পড়ে তাকে 
অন্যাবদ্ধ এবং জাঁরত করে, তাহলে তার,ব্র্গমনন সার্থক হয় ॥ মন তখন আর 
সাধারণ মন নয়-_সে যে 'বোধিন্সনঃ' একথা,আগেই বলোছ। 

অবশ্য সাধনজীবনে মনেরও একটা -গর্ত্বপ্ণ ভাঁমকা আছে। “মনো হ 
রার য়জমানঃ-__সাধনযজ্ঞের যজমান.-হল মন ।২৬০.যে-জিজাবষা মানষের 
স্বভাবগত, এই মনেই তার প্রকাশ মানুষের অমৃতত্বের আকুতিতে। আঁদত্যা- 
য়নের সথ্গে জীবনায়নের একটা মিল. আছে । জীবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত 
প্রাণের সহজ উপঠয়, তার পরেই শুর হয় অবক্ষয়--যার পর্বসান মৃত্যুতে । 


কেনোপানষং ৬১ 


মানুষের মন এই জরা-মৃত্যুকে রুখতে চায় । কিন্তু প্রবর্তনের পথে চেতনার 
অবক্ষয়কে রোধ করা যায় না। তার জন্য নিবর্তনের পথ ধরতে হয়। অর্থাথ 
জাগ্রতের গভীরে আঁবজ্কার করতে হয় স্বপ্নের সংবং ও সহপ্তর প্রাতবোধকে । 
প্রাতবোধে সমস্ত প্রতায় সম্প্রসাদে একরস এবং অদ্বৈত।৯৬৯ এই অদ্বৈতই 
ব্রহ্ম, এই অদ্বৈতই অমৃত । তাই প্রাতবোধাবাঁদত মনন গদয়েই মানুষ অমৃতত্বকে 
লাভ করতে পারে। 
সাধারণ মনের আরেকাঁট বৈশিষ্ট্য, -তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ক্রমে স্পন্ট হয়ে 
ওঠে। প্রত্যেক পুরুষের নিজস্ব ভৃবনের কেন্দ্রে রয়েছে তার অহৎকার । 
অহংকার পারশদ্ধ হয়ে হয় আত্মা । আত্মা “অণহ',৪৬২ ব্রহ্ম 'ভূমা*। আবেশের 
ফলে ব্রহ্গের সহজ প্রাতবোধ সম্ভব হলেও তাকে সংপ্রাতষ্ঠ করতে হলে__কংবা 
আঁধকাধরভেদে__আত্মবোধকে বীর্যশালী করতে হয়। সনৎকুমার তাই ভ্‌মার 
অনুশাসনের পর নারদের কাছে ক্রমান্বয়ে অহৎকারাদেশ এবং আত্মাদেশের কথা 
তূলোছলেন।৪৬৩ 
. - আত্মাতে বর্ঘ আহিত-হয় আবৃত্তচক্ষূ হয়ে আত্মার প্রত্যক--দর্শনের ফলে। 
এট অমৃতাঁপপাসু ধারের পথ-_সবাই এপথ ধরে না ।১৬৯ ধারের মন 
জ্বী” অথাৎ উজানপথে 'বজ্ঞানের 'দকে তার মোড় ঘুরে গিয়েছে বলে তাতে 
বলের সঞ্চার হয়েছে । এই মনই অবশেষে হয় “বোধন্মনঃ'__যে-মন তার চিন্ময় 
বৃত্ত 'দয়ে ব্ন্ধকে জানে বোঝে এবং পায়। 
আত্মবীর্যে প্রাতম্ঠিত পৃরূষের সংজ্ঞা হল  'স্বধারান্‌”। 'স্বধা' অথ* 
আপনাতে আপাঁন থাকা, নজেকে হা'রয়ে ?কছতেই “আত্মহা' না হওরা 1১৬৫ 
এটি একাঁট দৈবা সম্পদ -সৃঘ্টর আদিতেই উপর হতে নীচে নেমে এসেছে 
আধারশান্ত হয়ে ।*৬৬ স্বধাবান্‌ প্‌রুষের যে-বদ্যা অর্থাৎ প্রাতবোধ এবং 
সখাবাত্ত। তা-ই দিয়ে তান যে শৃধ 'বৌত্ত' বা জানেন তা নয়-ব্রিন্দতে বা 
লাভ করেন, সম্ভোগ করেন অমৃত বা ব্রহ্মানন্দর্‌পণ সোম্যসৃধার 1নর্ঝর ।১৬৭- 
বীর্য আর বিদ্যার সমাহরণে পাওরার পূর্ণতা । 'কন্তু তার পথে বাধাও 
আছে। আচার্য এখন তার কথা বলছেন; 
ইহ চেদ: অরেদণীদ- অথ সত্যম- আস্ত 
ন চেদ- ইহা.রেদীন- মহতা। বিলান্টিঃ। 
ভ্‌তেঘ; ভ্‌তেঘ [বিচিত্য ধীরাঃ 
প্রেত্যাস্মাল্‌ লোকাদ" অমৃতা ভবাস্তি ॥৫ 
-_এইখানে যাঁদ (কেউ) বুঝল, তবে (সে) সাঁতা আছে। নাযাঁদ এখানে বুঝল, 
(তাহলে ) মহতাঁ িনাষ্ট। ভ্‌তে-ভ্‌তে খ'াটয়ে দেখে ধীরেরা এই লোক থেকে এগিয়ে 
গিয়ে অমৃত হন। 


৬২ উপাঁনষং-প্রসঙ্গ 


ইহ এইখানে অথাৎ এই লোকে, এই আধারে, এই জাগ্রংভূমিতে ৷ দেহ 
প্রাণ মন 'নয়ে মানুষের জাগ্রতের কারবার বা ব্যবহারদশা | ব্রন্মের সংবিংকে 
নামিয়ে আনতে হবে এই ব্যবহারের মধ্যে, সেই সধাবৎ দিয়ে দেহ প্রাণ মনকে 
উদ্‌ভাগসিত করতে হবে,**৮ আক্ষারক অর্থে মানুষকে ্রহ্গচারী" হতে হবে । 
তবেই তার আন্তত্বের সত্যকার সার্থকতা । 


আবিদ্যার দুটি পরের মধ্যে বিস্তৃত রয়েছে বিদ্যার আঁধকার । এক আঁবদ্যা 
ব্যবহাঁরক- মানুষ যেখানে দেহ-প্রাণ-মনের উজানের খবর রাখে না। এ তার 
বাহশ্চর. মনের ভূমিতে ভরা জাগ্রৎ 'নয়ে কারবার । এর উজানে বা গভীরে 
রয়েছে শবজ্ঞান এবং আনন্দ--কন্তু তাদের সম্পকে সে সজাগ নয়। স্বভাবের 
গনয়মে প্রাতাঁদন তার বাহশ্চর মন শ্রান্ত হয়ে যখন অন্তরাবৃত্ত হয়, তখন সে 
স্বপ্নে বা সমষ্প্ততে তাঁলয়ে যায়। এই স্বপ্ন এবং সংযপ্তি বস্তুত বিজ্ঞান 
এবৎ আনন্দেরই প্রাকৃত রুপ, কিন্তু মানুষ তা বোঝে না। প্রাতাঁদন অন্তরা- 
বৃত্তির পথে ব্র্ধাকে পেয়েও সে পায় না।১৬৯ 


কন্তু যাঁদ কদাচিৎ সে আবৃত্তচক্ষ; ধার বা ধ্যানী হয়ে চেতনার পরাক- 
প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রত্যক্‌ বৃত্তকে আশ্রয় করে, তাহলে স:যপ্তকজ্প বাত্তকে 
সমাধর প্রত্যন্তে সে আরেক আঁবদ্যার সম্মুখীন হয়-_যেখানে সৎ নাই অসৎ 
নাই, দন নাই রাত নাই, লোক নাই অলোক নাই, কোনও-কছুই নাই অথচ 
সবই যেন আছে ।৪৭* এই আঁবদ্যা বিদ্যার উজানে, যেমন লৌকিক আঁবদ্যা 
বিদ্যার ভাটিতে। একটিতে ত্বাঞ্ী বিশ্বর.পের দ্বারা ব্রহ্ম আঁপাহত। আরেকাটতে 
ব্র্ধের আতাস্থাততে বব নিরাকৃত 1১৭৯ 

দুটি আবদ্যাতেই িনষ্টি বা সব খোরানোর পালা । একাঁটতে ব্রঙ্ধকে 
খোবানো, আরেকটিতে বিশ্বকে খোরানো । তার মধ্যে 'দ্বিতীয়াটকে বলা চলে 
মহত" 'বনাম্ট-কেননা প্রথম 'বনাষ্টি হতে উদ্ধার পাওরার একটা প্রেষণা 
জীবনের নেপথ্যে আছেই, কিন্তু 'ছিতীয় গবন্টি হতে ফেরবার সম্ভাবনা আছে 
গক না কেউ বলতে পারে না। মহাঁবনাশে যাঁদ সব তাঁলয়ে যায়, তাহলে 
গজজীবিষার তর্পণ হল কোথায়, অমৃতসন্তোগের আকৃতি সাথ“ক হল কই! 
অসংএর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওরাই কি সত্তার একমান্র সত্য ? 

তাতোনয়। যেমন আছে অসংএ সংএর 'বিনাষ্ট, তেমন তার পাশেই 
আছে অসং হতে সংএর বসূষ্টি ।৪+২ একটিতে 'নরোধ, আরেক'িতে আপ্যায়ন। 
একাঁট অসন্ভতির শুন্যতা, আরেকটিতে সন্ভাতর পূর্ণতা । একাঁটিতে মৃত্য, 
আরেকাঁটতে অমৃত । দ:য়ের সহবেদনেই অনুভবের সমগ্রতা- কেননা এ-দ:টিই 
হিরণ্গভে'র ছায়া ।৪৭৩ আত্মায় বীষারধানের জন্য বিনাশের পথ ধরে উঁজয়ে 


কেনোপনিষং ৬৩ 


যেতেই হয়। কন্তু তার পরেই আসে 'প্রথমচ্ছদ তার” আবেশের উল্লাম,৪৭8 
সংসিদ্ধ জীবনের অমৃতবর্ণ আপ্যায়ন । 

ধারেরা তাই নচিকেতার মত ( সংহতায় “কুমার যামায়ন' )৯+৫ মৃতযার 
কাছ থেকে 'ছানিয়ে আনেন অমৃত, ফরে আসেন এই মর্তযলোকে এই মৃত্যাদিগ্ধ 
ভুতের মেলায়_ভুতেঘ; ভূতেঘ;। £কম্ভু তাঁদের -ব-চাঁত: বা জম্ধানী 
দৃণ্টির আলো৪*৬ মৃতয্র মধ্যেই দেখে অমৃতের লীলা, দেখে £ *বাস ফেলতে- 
ফেলতে শুয়ে আছে ত্বারতগাঁত “জব*__সে কাঁপছে, আবার "স্থির হয়ে আছে 
ধারাদের মধ্যে ; মতের 'জীব' বা প্রাণ চলতে থাকে তার 'ম্বধা'র শীল্ততে ; 
অমতণ্য আর মতের একই যোীন বা উৎস 1৪৭৭ আঁবদ্ধানের দণ্টিতে এই লোক 
মৃত্যর লীলাভুম। 'কন্তু তাঁদের দৃষ্টিতে এখানে জীবন-মৃত্যর তরঙ্গভগ্গে 
শাশ্বত অমতেরই উচ্ছলন। তাইতে মৃত্যকে অমতের দ্বারা জারিত করে তাকে 
ছাপিয়ে তাঁরা অমৃত হয়ে যান। 

এমান করে স্বধার বলে লোকোত্তর অমতের অক্ষীয়মাণ উৎসে অবগাহন 
করে আবার সেই অনুভবকে 1নয়ে আসা এইখানে, এই দেহ-প্রাণ-মনের জাগ্রং 
ললায়নে--এই হল অমৃতসন্ভূতি*৭৮, যাতে আঁস্তত্বের সত্যকার আপ্যায়ন । 

মহাবিনাশের সঙ্কণ যত প্রবলই হ'ক না কৈন, নাঁচকেতার মতই মৃত্য- 
প্রসম্ট হয়ে আবার তোমাকে এইখানে রে আসতে হবে, ১৯ একথা ষেন মনে 
থাকে । 


আচার্যের অনৃশাসনের আরেকটি পর্ব এইখানে শেষ হল । 


বি উপনিষং-প্রসঙ্গ 


তৃতীয় খণ্ড 


আচার্ষের অনৃশাসন হতে আমরা এপর্যন্ত এই কট কথা পেলাম। 
কোনও লৌকিক উপায়ে ব্রদ্ধকে নঃশেষে জানা বা পাওরা যায় না। আমাদের 
মনন বিজ্ঞান বা সংবৎ-_কোনটাই ব্রপ্মোপলাঁষ্ধর পক্ষে পযপ্তি নয় । মন মনীষা 
এবং হৃদয় দয়ে আমরা ধাবৃন্তগুলিকে মাঁজতই করতে পারি -তাঁকে পাবার 
জন্য৪৮-_কন্তু ওদের প্রা্তকে যাঁদ পরম প্রাপ্ত বলে মনে কার, তাহলে 
আমাদের ভূল হবে । আমাদের “স্‌কৃৎ হতে হবে অর্থাৎ তাঁকে পাওরার জন্য 
আমাদের শকছু করা চাই-_একথা সত্য । কিন্তু শেষপয'ন্ত তাঁকে পাওরা 
'নভ“র করে তাঁর আবেশের উপর, তাঁর প্রসাদের উপর | - তানি 'আবিঃ রূপে 
আমাদের সাম্নাহত হন যখন,১৮১ তখনই তাঁর উদভাসে উদ্দীপ্ত আমাদের 
প্রীতবোধ এবং সংঁবৎ তাঁকে মনোগোচর করে । এই বোধময় মনই আমাদের 
এনে দেয় অমৃতের আঁধকার । আর মন 'দিয়ে তাঁকে পাওরার অর্থ হল এইখানে 
এই আধারে এই জীবনে তাঁকে পাওরা। তখন অন্তরাবৃত্ত মনের সংবেগ 
যেমন আত্মাতে বাঁযাঁধান করে, তেমান প্রাতভমখাবৎ দেয় অমূতের. আস্বাদন । 
বস্তুত এইথানেই তাঁকে পেতে হবে.। এই বিশববুক্ষের কটু ?পপ্পলকে তাঁর 
রসে স্বাদহকরে নিয়ে পিপ্পলাদ. হতে হবে, তবেই আমরা সে অমৃতত্বর;পকে 
পাব।৪৮২ নইলে তাঁকে পেতে -1গয়ে _অসংএর_-অন্ধতাঁমন্রায় হাঁরয়ে যাওরা 
আর তাঁকে মোটেই না খোঁজা একই কথা হয়ে যায়। দূইই আঁবদ্যা, দুইই 
1বনাশ। 

এইবার আচার্য-আরেকাঁদকে অন্তেবাসীর দুষ্ট আকষ'ণ করছেন । আত্মাতে 
বাযাধান ব্রদ্মোপলব্ধির- অপাঁরহার্য সাধন। কিন্তু এই বাযাধান যেন 
আত্মীভমানের স্াজ্ট না করে এইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সনৎকুমারও 
অহঙ্কারাদেশের পর আত্মাদেশের কথা বলোছিলেন। অহঙ্কারের [না“বশেষ 
শুদ্ধ রূপ হল আত্মা। সাধনার  প্রাথামক আলম্বন অহঙ্কার, "কন্তু তাঁকে 
আত্মায় রূপান্তারত করতে না পারলে 'সাদ্ধ পরাহত হতে. বাধ্য. 'অস্য ত্বম* 
-_তুমি তাঁর, এই _অনুশাসনে- অহৎ-নিরসনের একটি সঙ্কেত আচার্য আগেই 
দয়েছেন। এইবার এই বষয়টিকে একাট. উপাখ্যানের মাধ্যমে পাঁরস্ফুট 
করতে চাইছেন। ৃ 


কেনোপানষং ৬৫ 
ব. ?ব./উপাঁনষত/পু.৬২-৫ 


উপাখ্যানের পটভূমিকা দেবাসুর-সংগ্রাম--যা বেদে মানুষের সাধনজীবনের 
বহংপ্রপণ্চিত একাট রূপক। এখানে উপাখ্যানের পান্র-পান্রণ ব্র্ধ ( ষক্ষ ), 
দেবগণ, আগন, বায়;, ইন্দ্র এবং স্ত্রী ( উমা )। ব্রহ্ম সংহতায় একাঁট বহযপ্রয্ত 
সংজ্ঞা - বোঝায় সেই “বৃহৎ চৈতন্য বা ব্যাপ্তচৈতন্য, যা পরা বাকের সঙ্গে 
আঁবনাভ্ত। অতএব ব্রন অক্ষর পরমব্যোম।১৮৩ ব্রদ্ষের অপরাপর সৎজ্ঞা 
তং বৃহৎ" “একো দেরঃ' “একৎ সং “একং তৎ"। অধ্যাত্মদ1ঘ্টতে ব্র্ধ পরমের 
আবেশজনিত কাঁবচেতনার স্ফর্ত এবং তাতে আঁবর্ভূতা 'দব্যা বাক: । যা 
আত্মায়, তা-ই বিশ্বে । তাই ব্রদ্ধ া*বমূল চৈতন্য এবং আত্মচৈতন্য ফূগপৎ। 
গ্র বরন্ধশান্ত, দেবতারা তাঁর গিভ্‌তি । জৈমিনশয়োপাঁনষদে রছ্ষের পাঁরচয়__ 
[তিনি অমৃত, [তান প্রাণ, তান পঃরুষ, তানি সাম ।১৮১ [তান অমৃত গায়ন্রের 
আদ প্রবনতা ।৪৮' ব্রহ্ম পরমব্যোম__ এই লক্ষণ প্রাণধেয় । 

ব্র্ধকে ক করে পাওরা যায়, আখ্যায়কাতে তার আঁধদৈবত  ববৃীত। 
আঁধদৈবতভাবনা ব*বগ্ত, আর অধ্যাত্মভাবনা ব্যান্তগত। দুটি ভাবনা 
ওতপ্রোত। এ-বষয়ে আধুনিক প্রকজ্প হল, যা ব্রহ্ধাণ্ডে (07801909917) 
ঘটছে, তা ঘটছে পপ্ডেও (101090090) )। 

আচার্য বলে চলছেন £ 


রক্ধ হ দেবেভ্যো রিজিগ্যে। তস্য হ ব্রচ্ছণো বিজয়ে দেবা অমহায়স্ত | 
ত এক্ষত্তা.প্মাকম- এবা-য়ং বিজয়ো হপ্মাকম: একা য়ং মাহমে.তি ॥ ১ 


-ব্রক্ধই দেবতাদের পক্ষে বিজয় হলেন। সেই ব্ক্ষেরই বিজয়ে দেবতারা মহান- 
হলেন। তাঁরা দেখলেন, 'এ তো আমাদেরই বিজয়, এ তো আমাদেরই মহিমা" । 


ণবন্ব জংড়ে চলছে দেবাসর সংগ্রাম--ধেন আলো আর আঁধারের লড়াই । 
দেবতারা আলোর শীস্ত, অসংরেরা আঁধারের । বাইরে যা আলো, ভিতরে তা 
বিদ্যা ; তেমাঁন যা অন্ধকার, তা আঁবদ্যা। 'বদ্যার উন্মেষ যেন অল্ধকারকে 
পরাভূত করে সকালবেলাকার আলো ফোটার মত। আলো আর আঁধারের 
লড়াইকে বেদে ইন্দ্র আর বৃ্রের লড়াইরপে দেখানো হয়েছে । ইন্দ্র দেবতাদের 
প্রধান, বৃত্ত অসুরদের | | 

অহোরান্রের মধ্যে আলো-আঁধারের একটা আবর্তন দেখা যায়। -ভোর হতে 
দুপুর পর্যস্ত আলোর উপচয় সহজ-যেমন আমাদের জীবনে শৈশব হতে 
যৌবন পর্যন্ত প্রাণ-চেতনার উপচয়ও সহজ । দুপুরের পর হতে আলো 


৬৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


[নিস্তেজ হয়ে আসে, সন্ধ্যায় নিবে যায়। আমাদেরও জীবনে আসে জরা আর 
মৃত্য। 

আমরা আলোর পরাভব চাই না, জরা-মৃতয্যর কবালিত_ হতে চাই না। চাই 
অক্ষয় প্রজ্ঞা এবং প্রাণ। তাক সম্ভব নয়? 

তৈত্তিরীয়ন্রাঙ্গণ বলছেন, আ'দত্যের নীচেই.অহোরাব্রেরর আবর্তন । আমরা 
যাঁদ আঁদত্যের উধের্ব চলে যেতে পার, তাহলে দেখব, আলো-আধাঁরের খেলা 
আমাদের পায়ের তলায় । আ'দত্যের উধের্ব “সকৃদ্‌ দরা'__কেবলই গদনের 
আলো ।৪৮৬ এইখানে পেছনই ব্রন্ধকে পাওরা । 

দেখতে পাচ্ছি, আলো আর আঁধার, বিদ্যা আর আঁবদ্যা দুইই ব্রঙ্থণান্ত। 
উপাঁনষদের ভাষায় দেবতা আর অসুর দুইই “প্রাজাপত্য' বা প্রজাপতির 
সন্তান।১৮' সুতরাং দুয়ের মধ্যে যে-দ্ম্দ্ তার চরম সমাধান হতে পারে 
ব্রদ্মেই, আ'দত্যের ওপারে সকীদ্দিবার ভূঈমতেই-_নণীচে নয় । 

নীচে যতক্ষণ আলোর জোরারে প্রাণের উল্লাসে ভেসে চি, ততক্ষণ মনে 
হয়, এমন করে ভেসে চলা কত সহজ £ঃ অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়, এ তো 
আমাদেরই গবজয়, আমাদেরই মাহমা। 'কন্তু শেষপর্যন্ত এআভমান টেকে 
না। দন ফুঁরয়ে আসতে দোঁখ, অন্ধকারকে আর ঠেকাতে পারছ না। তখন 
বুঝ, দিনের আলো আমরা জবালাইন, জৰালয়োছিল আর কেউ । অন্ধকারের 
উপর আলোর বিজয়ের যে-মাহমা, তার অনুভব আমরা পেয়েছি । কিন্তু মধ্য 
দিনের পর সে-মাঁহমা পরাভূত হল কেন? অতএব আমরা যে-আলো খ.'জাছ, 
এ তো সে-আলো নয়। এই আলো-আঁধারের উজানে কোথায় সে অনালোকের 
আলো, কোন আঁনবণ্চন?য় 'যক্ষে'র সে-উদ-ভাস, যার প্রাতভাসে আমাদের 
মাহমা ঃ সাধনজীবনের এই সংকট আর তার সমাধানের ইঞ্গিত আছে 
উপাখ্যানাঁটতে । 

 উপাখ্যানের প্রথমেই চারাট সংজ্ঞাশব্দ পাচ্ছি--ব্রক্ষ, দেবগণ, ীবজয় এবং 
মাঁহমা। ব্রদ্ধের বিজয় এবং দেবগণের মাহমা--অবশ্য আমাদের জীবনে এবং 
তাইতে 'বিশ্বেও। ৃ 

সংহতায় ব্লদ্ধের লক্ষণ “স্বর বৃহৎ-বৃহত জ্যোতি বা নাদ।৮৮ প্রত্যক্ষ 
আঁদত্য এবং আকাশ রক্ষেরই রপ--তাতে জ্যোতি এবং নাদের অন[ভব হয়। 
বরদ্মের আরেক লক্ষণ “একং সৎ' বা “একং তৎ'_-এক আঁনবচনীয় সন্তামান্্। যা 
থেকে দেবতারা বোরয়ে এসেছেন ।+”৯-আবার তান সং বা অসৎ এই আখ্যারও 
অতীত 1৯৯ 

্র্ধকে যাঁদ আদত্যর্‌পে দেখ, তাহলে: আঁদত্যর'শ্মিরা ি*বদেবগণ !৯১ 
যাঁদ আকাশরপে দৌখ, তাহলে তাঁরা 'দকসমৃূহ বা অলোীকক শ্রোন্রগম্য 


কেনোপানিষং ৬৭ 


“সহঘ্রাক্ষরা” বাক্‌_একেকটি অক্ষর একেক দেবতার মন্ত্র ।১৯২. এককথায় 
দেবতার ব্রহ্ষের বিভতি- আমাদের মধ্যে দবৃত্ত । 


িৎপ্রকর্ধই বশ্বজীবদের লক্ষ্য । সতাহতার ভাষায়, যে-বরুূণ পরম- 
দেবতা,৪৯৩ আমাদের কাছে ণযাঁন এক 'রহস্যময় সমদ্র তানি তাঁর জ্যোতির্ময় 
চরণের আঘাতে অস[রের মায়াসমহ 'দকে-দিকে "ছয়ে দিয়ে আরোহণ 
করছেন ?বশোক লোকে--এই তাঁর “ব্রত” বা দক্ষ" অথাৎ সত্য সঙ্কল্প ।৭৯৭ 
আমাদের “আয়ুর প্রতরণে*১৯৫ বা.জীবনের উত্তরায়ণে এই সঙ্কজ্পের উদ্ভাস। 


এই হল ব্রদ্ের বিজয় এবং তা-ই ফোটে দেবতার মাঁহমা হয়ে। “মাঁহমা* 
সংহতায় একাঁট পাণরভাষক সংজ্ঞা-_ বোঝায় জ্যোতঃশান্তর 'বপুল হয়ে ছাঁ়য়ে 
পড়াকে ।১৯৬ এট ব্রহ্ষের শীন্তর্‌প এবং এই ধরে তাঁর আরেক সংজ্ঞা “খাত 
মহত ৪৯৭ খাত” ীবশ্বাবধানের ছন্দোময় পারণাম- যার লক্ষণীয় প্রকাশ “খাত 
চক্রের আবততনে। 'শ্বর্শ্রৃপে ব্রক্ষ “বৃহৎ, খাতচ্ছন্দে “মহৎ । দর্শনে এই 
“মহৎ অব্ন্তের প্রথম আঁভব্যান্ত, আমাদের মধ্যে যার স্ফুরণ বৃদ্ধি, সপ্ত বা 
বিজ্ঞানে ।৪৯৮ এইখানে এক বহু হচ্ছেন, এবৎ বহর প্রত্যেক িবভাবে সংক্কামত 
হচ্ছে তাঁর অহম-। ব্রদ্ষের অহন্তা তাঁর 'বিভতীবস্তরে পাঁরণত হচ্ছে 
*আস্মতা'তে বা আমিত্বের আঁভমানে । দেবতারা বর্ষের আঁদবিভূতি। বঙ্গের 
1বজয় এবং মাহমা তাঁদের মধ্যে উপসংক্রান্ত হয়ে আঁস্মতাকে চোতয়ে তৃূলল। 
তাঁরা অনুভব করলেন, “এই খবজয় মাঁহমা অস্মাকম- এব'_-আর কারও নয়, 
আমাদেরই । এই আস্মতা আঁবদ্যার প্রথম পাঁরণাম । 


ব্রশ্দের_ বৃহত্ব সঙ্কুচিত হল বিভাতর . আঁ্মতায়_ সঙ্কটের সমন্্পাত 
এইখানে।. ব্র্ধই এই সব-কছ; হয়েছেন, অতএব স্বর্‌পদণ্টিতে. তাঁর সঙ্গে 
সাযুজ্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বিভূঁতি বলতে পারে “অহং ব্রদ্গা-স্ম। কন্তু 
উৎস:ঘ্টর বেলায় একথা খাটলেও বসষ্টর বেলায় খাটে না। বিসুষ্টি শান্তর 
এলাকায় । ব্রন্দের এই-যে 'বজয় এবং মাঁহমা, তাতে তাঁর শান্তরই পাঁরচয়। 
স্বরূপে বিভুত ব্রহ্মসম হতে পারে, কিন্তু শান্ততে নয়। আঁস্মতা এইখানে 
ভুল করে। 


দেবতাদেরও এই ভুল হল। কিন্তু এ হল 'ধূর্তি* কনা চলার পথে 
একটা আবর্ত--আমার আমকে নিয়ে পাক খেয়ে মরা। এ বস্তুত আত্মার 
বৃহত্ত বা মাহমা নয়--এ 'অংহঃ' বা চেতনার সঙ্কোচ। আস্মতা ছাড়া গিভূতি- 
বিস্তর সম্ভব 'ছল না। তাই এট অপারহাষ--িন্তু অনাতক্রমণীয় নয়। 
যান এই সঙ্কটের সৃষ্টি করেছেন, সমাধানও তানই করেন-_আঁস্মতাকে 
কোথাও ঠোঁকয়ে দিয়ে । 


৬৮ উপানিষংপ্রসঙ্গ 


তাইতে 


তদ-.ধৈ-ঘাং রিজজ্ঞো । তেভ্যো হ প্রদর্বভূর । তল. ন ব্যজানত 
কিম: ইদং মনক্ষম- ইীত॥ ২ 


-ব্রক্ধ কিন্ত; এ'দের (ঈক্ষণ) বেশ জানতে পারলেন। (তিনি) তদের কাছে তাই 
প্রাদ,ভূতি হলেন। তকে তারা ঠিক জানতে পারলেন না এই বক্ষ কি। 


দেবতাদের ঈক্ষণ হল, “অন্ধকারের উপর আমরা জয়ী হয়োছ--এই 
আমাদের বার্য। প্রজ্ঞানের আলো হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়োছি--এই আমাদের 
মাঁহমা। শান্ত এবং জ্ঞান-_দুই দিক দয়েই আমরা কৃতার্থ। আমাদের আর 
করবার বা জানবার ?কছহ নাই” । 

এই তৌ্টিকতা বা আত্মতুষ্টর সঙ্গে আমরা পাঁরীচত। আগেই বলা 
হয়েছে, যে মনে করে ব্রক্ধকে সে জেনেছে, সে অজ্পই জেনেছে ; বরৎ সে-ই তাঁকে 
জেনেছে, যে মনে করে, এত জেনেও সে ঠকছই জানোৌন।১৯৯ সব না জেনেও 
“সব জেনোছি' এই আঁভমান হল আঁস্মতার দ্যার্বপাক। 

আ্মতা যেন ঘটের মত, তার চারাঁদকে একটা গাশ্ড আছে। ঘটের মধ্যে 
আলো জবাললে ভিতরের সবটা আলো হয়ে ওঠে, 1কন্তু ঘটের বাইরে সে-আলো 
তো ছড়ায় না। সাী'মত করণ দিয়ে অসশমকে জানার এই শবপাত্ত। 

1িল্তু এই তৌ'ম্টকতা সব দেবতার ধর্ম নয় । পরে দেখব, অন্তত ঠতনজন 
দেবতা তৌ্টক নন। তাঁরাই বর্ষের সবচাইতে কাছে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ 
করেছিলেন ।৫)০ 

ব্রহ্ম ত কিনা আনব চনশয়--জানা-অজানার বাইরে, আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান 
এবৎ সঙাঁবএর অতীত । কিন্তু তান বিজ্ঞানঘন,৫০ ১ তাঁর বজ্ঞান সবনিস্যত। 
তাইতে দেবতাদের এই আত্মাভিমান এবং তৌষ্টকতা তান [বিজজ্ঞৌ জানতে 
পারলেন। 

অধবরগাঁত একটা আবর্তে এসে আটকে গেছে । তার কুণ্ডলমোচন করতে 
হবে। তাই ব্্ধ দেবতাদের কাছে প্রাদ;বভূর প্রাদ;ভত ছলেন। এই প্রাদ;- 
ভবি যেন বিদ:্যং-ঝলকের মত৫*২-_দেখা দিয়েই ?মালয়ে যায় । ছান্দোগ্যোপ- 
1নষদে একে বলা হয়েছে “মর”, যা আকাশেরও বাড়া । অথাৎ এ যেন অসীম 
শূন্যতায় বার-বার এক অজানার জানান দেওবা_ঝলকে-ঝলকে ।৫০৩ তাকে 
যেন চান-চান মনে কার, অথচ চিনতে পার না। 


কেনোপনিষৎ ৬৯ 


ব্রহ্মের প্রসাদে দেবতাদের হৃদয়াকাশেও এই অজানার হাতছাঁন বারবার 
ঝালক হানতে লাগল । কিলম্তু তাঁরা ধরতে পারলেন না_ ন ব্যজানত- এ 
1কসের ইঙ্গনা। তাঁদের বিজ্ঞানের আঁভমান একটা ধারা খেল । ভাবলেন, “এ 
তো দেখাছ এক ক্ষ বা 'বাঁচন্র রহস্য । এ ক, তা তো জানতে হবে ।*৫১৪ 

ব্রহ্ম “যক্ষ'__িদ্যা-আবদ্যার ওপারে এক অগম রহস্য । এবৎ তানই 
ঈশান ॥ ক্ষ সংজ্ঞায় তাঁর অদ্ভুত বজ্ঞান এবং অদ্ভুত বাঁষে'র সমাহার । 
তাইতে তান “মায়াবী । সংহতায় বরুণ মায়াবী । মায়া সেখানে 'বসষ্টির 
অনকল প্রজ্ঞাবীর্য ।৫9৫ 

দেবতারা এক অপরুপ বিস্ময়ের সামনে দাঁড়য়ে। এক নতুন "দিগন্ত 
তাঁদের সামনে উন্মোচিত ।॥ জানার তো শেষ নাই। আবার নতুন করে 
1জজ্ঞাসা জাগল তাঁদের মধ্যে । তখন | 


তে হগ্মম- আব্র;রন-, জাতরেদ এতদ- [ব্িজানীহ [কিম এতদ- স্মক্ষম- 
ইতি।  তথেতি ॥ ৩ 


-তখরা আগ্নকে বললেন, জাতবেদা, এই বক্ষ ক--এটা ভাল করে জেনে নাও. তো। 
( আগ্র বললেন ), “আচ্ছা” । 


অনন্তের আঁভমূখে আবার নতুন অভযান। কে তার অগ্রণী হবেন? 
সচনায় 'যাঁন হয়েছিলেন, এবারও সেই আগ্মিই«০৬ হবেন। 

আগ্প পৃ1থবীস্থান দেবতা__আমাদের দেহে ফুটছেন পার্থব চেতনার তাপ 
এবং আলো হয়ে । দেবতাদের মধ্যে তানি 'অবম” ?কনা সবার নীচে, যেমন বু 
বামাধ্যান্দন সূর্য সবার উপরে ।৫০৭ আঁশ্রীশখা সবসময় উধর্যগামীী-_ যেন 
সূর্যে পৌছতে চাইছে । আমাদের মধ্যে বৃহতএর অভীসদাও এমাঁনতর । 

আঁগ্নর একট বাশিষ্ট সংজ্ঞা হল জাতরেদাঃ-_ যা-কছু জাত তান তাকে 
জানেন। : অথাৎ বৃহদারণাকের ভাষার তানি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের 
'অন্তযমি' 1৫০৮ খক্‌সংহতায় সংজ্ঞাঁট একবার মান্র সূষে'র সম্পর্কে ব্যবহৃত 
হয়েছে। সেখানে অগ্ধকারকে ছা1পয়ে ক্রমে উত্তর এবৎ উত্তম জ্যোতি দেখার 
কথা আছে ।*১৯. এতে আগ্রাশখার সূর্যে উত্তরণ বা, জীবচেতনার 
বর্মজ্যোতিতে সমাপন্ন হওবার ধৰ্বান আছে। 

আকাশে এক যক্ষের রূপ ফুটে উঠেছে । জাতরেদা ঠনশ্চয় এই নবজাতকেরও 
অন্তরে 'নাহত ॥ অতএব তার বিজ্ঞান তাঁর কাছ থেকেই পাওরা যাবে-_- 
দেবতাদের এই আশা । 


৭০ উপানিষং-প্রসঙ্গ 


যা পেতে চাই, অভাপ্সার তীব্রসংবেগেই আমরা তা পেতে পাঁর। তাইতে 
অশ্নি 


তদ: অভ্যদ্ররং। তম- অভ্যরদং, কো হস্সী.তি। আঁগ্নর- রা. হম: 
অস্মখ.ত্য-্রবীজ-, জাতরেদা রা অহম- অগ্নী.তি ॥ ৪ 

-সেই (ষক্ষের দিকে) দৌড়ে চললেন (অগ্নি)। (ষক্ষ) তাঁকে লক্ষ্য করে 
বললেন, “কে বট'2 (আ্ন) বললেন, 'আম হচ্ছি [গিয়ে আগন, “আমি হচ্ছি কিনা 
জাতবেদা'। 


আঁগন ছুটে চলছেন, 1কম্তু ষক্ষ যেন তাঁকে ছা1পয়ে 'স্থর হয়ে আছেন ।&১* 
আঁগ্নি কিছ; বলবার আগেই গহন গভীর হতে প্রশ্ন হল, কে? কাছে আসার 
প্রভাব অলক্ষ্যে আগ্নতে সংক্লামিত ছল । একটু গবে'র সঙ্গেই আঁখ্ন তাঁর 
আত্মপরিচয় দিলেন। ক্ষ বৃঁঝ কৌতুকের সঙ্গে বললেন £ 


তাঁপ্মংস: ত্বায় কিং ব্রশয়ম ই[ীতি। অপী-দং রং দহেয়ং যদ: ইদং' 
পাঁথরযাম ইীত | ৫ 

_'বটেঃ তোমাতে তাহলে কোন: বীর্ধ আছে ? 'এই সবক; পাাঁড়য়ে দিতে পাঁর-- 
এই যা (আছে ) প্‌থবীতে ।* 


যক্ষ তখন 


তদ্মৈ তৃণং নিদধোৌ । এতদ- দছে'তি। তদ উপ প্রেয়ায় সর“জরেন। 
তন ন.শশাক দগ্ধমূ. স তত এর নিররূতে নৈ.তদ্‌ অশকং ব্রিজ্ঞাত্দং 
যদ: এতদ- য়ক্ষম- ইীতি ॥৬ | 

_ তাঁর সামনে একটি তৃণ রাখলেন। বললেন, 'এটা পোড়াও' | (অখ্নি। তার 
দিকে এগিয়ে গেলেন সমস্ত সংবেগ ীনয়ে। (কিন্তু) তাকে পোড়াতে পারলেন না। 
ওখান থেকেই তিনি ফিরে এলেন। . দেবতাদের বললেন), “এ তো [কছ,ই জানতে 
পারলাম না-_এই ষক্ষ যে কি।” 


অধ্যাতদষ্টিতে উপাখ্যানাটির তাৎপর্য" খুবই প্রা । রঙ্গ “তৎ*, ব্রহ্ম “যক্ষ' 
_- অথাৎ এক আঁনবণ্চনীয় রহস্য । দেবতারা তাঁর পবভযীত' । ব্রহ্ম আর তাঁর 
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বিভ্যাতদের মধ্যে আরেকটি তত্ব আছে : “সন্তুতি' ।. ঈশোপানষদের প্রমাণে 
তত্বের ক্রম হল অসভ্ভত সম্ভতি এবং িভ্যাত। সবই দিব্য, সবই চিন্ময়। 
আধভ্‌ত দহষ্টতে অসভ্ভ]ত মহাকাশের শূন্যতা, সন্ভূত তাতে আঁদত্যাধন্ব, 
আর দেবতারা-__ সংহতার ভাষায় “রশ্বে দেরাঃ'__-আদত্যের র্মজাল ।৫১৯ 

হ্ধরজ্্ বিদীণ“ করে. র*্মিরা জীবে-জীবে নহিত বা অনপ্রাবষ্ট হয়।৫১২ 
অতএব জীব 'যেমন বিশিষ্ট, তার দেবতাও তেমান বাশষ্ট।.বশিষ্ট দেবতাকে 
ধরে নার্বশেষ বঙ্গে উত্তরণ-_এই হল অধ্যাত্মসাধনার পাঁরণাম । মাঝখানে দেখা 
মেলে সপ্ভ]ঁতর বা আ'দত্যের পহঞজজ্যোতির। তখন সবার দেবতাই আমার 
দেবতা । 

আবার লোকভেদে দেবতার বৌঁশষ্ট্য আছে । লোক মানে আলোকের 
ভুবন. যোগচেতনার ভূমি । মোটের উপর গতনাঁট লোক--পাঁথবী অন্তারক্ষ 
দেযাঃ।. অধ্যাআদঘ্টিতে দেহ প্রাণ এবং “মনোজ্যোতির'*১৩. ভুমি। দেবতা 
যথাক্রমে আগন বায়ু এবং আদত্য। ইন্দ্র অন্তারক্ষ- এব. দহ্যলোকের. মধ্যে 
সেতু । আঁদত্যের ওপারে আকাশের শুন্যতা । প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখ, এই 
উপাখ্যানের “যক্ষ' ওই আকাশ, আর “স্ত্রী” আ'দত্যাবদ্ব বা জৌমনীয়োপাঁনষদের 
“সাবনী'। 

সাধনার শুরু পৃ?থবাতে, দেহে নিয়ে। তার শেষ আকাশে । তোত্বরীয়ো- 
পাঁনষদের ভাষায় তখন “আকাশশরীরৎ ব্রহ্ধ- সত্যাত্স প্রাণারামৎ মনআনন্দং 
শাক্তিসমৃদ্ধম্‌ অমৃতম্‌ ৫১৯ ব্রদ্ষের তখন চারটি পর্ব £ একাঁদকে আকাশ, 
সত্য, আরাম এবং আনন্দ ; আরেকাদকে তারই চিদঘন র্‌পায়ণ শরণরে আত্মায় 
প্রাণে এবং মনে । শাঁভ্তসমৃদ্ধ অমৃতত্বে সবার সমাহার । লক্ষণীয়, কেনো- 
পাঁনষদের উপাখ্যানে টীল্ল[খত চারটি দেবতারই উদ্দেশ এখানে পাঁচ্ছ। তবে 
1কনা শরীর যখন আকাশ, আঁগন তখন 'বৈশ্বানর'__যা তাঁর কল্যাণতম রূপ ।৫১৫ 
'জাতরেদা' অরাঁণঘ্বয়ে গনাহত এবং মন্থনের ফলে আ'বভ্‌ঞত তাঁর আঁদ- 
রূপ ।?১৬ আবার এই জাতবেদাই যে সূর্য, সেকথা একট; আগেই বলোছ । 
খাকসংহতার একি সাক্তে বৈশ্বানর আগন এবং সূর্য এক 1৫৯৭ সংতরাং 
উপাখ্যানের জাতরেদা বৈশ্বানরেরও উপলক্ষণ বুঝতে হবে। কন্তু সাধনার 
আ'দপর্বের বরাত বলে জাতবেদা সংজ্ঞার উপরই জোর দেওরা হয়েছে__ 
বৈধ্বানর তাঁর মধ্যে উহ্য। 

সংহতায় আগ্নর একটি 'বাশষ্ট সংজ্ঞা হল “তপস্বান্*।*৯৮ এই “তপঃ 
তাঁর দাহকাশান্ত, যা ইন্খনকে আগুনে রংপান্তারত করে। দেহকে অধরারাঁণ 
এবং প্রণবকে উত্তরারণ করে ধ্যানানমণ্থনের দ্বারা দেহে আগ্নর আবভবি 
ঘটানো এবং তাকে যোগাগ্নময় করে জরা ব্যাঁধ ও মৃত্যুর অতাঁত হওরার কথা 


৭ই উপানিষং-প্রসঙ্গ 


উপানষদে আছে ।৫৯৯ এই হুল তপস্যা'র বা আগ্নসাধনার চরম । সংহতায়- 
একে বলা হয়েছে “সৃয্ত্বক্‌' হওরা ব্রাহ্ষণে "হরণ্যশরশীর' হওবা__অঙ্গের 
আপ্যায়ন প্রসঙ্গে একথা আগেই বলোছ। 

দেখতে পাচ্ছি, এই অধ্যাত্ম আশ্নসাধনার টি অঞ্গ-_প্রণবজপ এবং ধ্যান। 
প্রণবজপ--িশেষ করে প্রণবের “উচ্চারণে সামের ঝংকার তুলে জপ-_বাকের 
শ্রেষ্ঠ সাধনা ।৫২০ এট দেহে আগুন ধাঁরয়ে দেয়-_আঁখ্ন বস্তুতই 'বাক হয়ে 
মুখে-প্রবেশ করেন'।৫২১ জপ হয় “বাঙ্‌ময় তপঃ বা বাঙ্‌ময় একাঁট আগ্ন- 
প্লোত। এই বাক্‌ ব্রদ্দের সঙ্গে আবনাভূত, ব্রন্মোপলাম্ধর সাধন-_ ছান্দোগ্যের 
বরক্মপুরুষ বা এঁতরেয়ের ব্দাগার । 

আঁগন যখন বললেন, “আম পৃাথবীতে যা-িছহ সব দগ্ধ করতে পাঁর-_ 
এই আমার বীর্য”, তখন তাঁর ইশারা 'হরণ্যশরীরত্বের দিকে । এট খুব বড়- 
রকমের 'সাঁদ্ধ হলেও চরম 'সাদ্ধ নয়। ছান্দোগ্যে একে বলা হয়েছে আদত্যো- 
পাসকের প্রথম অম.ত পান।৭২২ এ কেবল ?দনের আলোর উপাসনার ফল। 
উপাসকের গাঁত এখানে পহথবীকে ছাঁপয়ে নয়। আঁগনও বললেন, আম 
দগ্ধ করতে পারি য়দ- ইদং পৃথিবাম:। সূতরাৎ এ-সাদ্ধ জাতরেদারই সিদ্ধ 
_ বৈশ্বানরের নয় । | 

যে কোনও 'সাদ্ধ বা ?বজয় একটা আত্মাভমান বা মাহমবোধ ?নয়ে আসতে 
গারে। তখন তৌ্টিকতা আসে, মনে হয় এর পর আর 'কছুই নাই। 

1ক্তু ব্রক্ধ যাকে বরণ করেন, তাকে তান থামতে দেন না। একটা ভূমি 
লাভ করে কছাঁদিন চলে তার এম্বর্ষের সম্ভোগ, তার পরই জাগে নাঁচকেতার 
অতরপণ অভীপ্সা--হিল না, আরও ?কছু চাই' । যেন আমার এই আকতিতেই 
সুদূর দিগন্তে এক আনবচনীয়ের আভাস জাগে, তার হাতছা'ন আবার আমায় 
পথে ছোটায়। ভার, এতাঁদনে আম যা পেয়োছ। তা-ই দিয়ে তাকে জয় 
করব । 'কন্তু পারনা। কেন? 

তার জবাব দিয়েছেন কঠোপ্পানষদের খাঁষ। বলছেন, “প্রবচন মেধা বা 
বহত্্রাত দিয়ে আত্মাকে পাওবা যায় না। তাঁকে সে-ই পায়, যাকে তানি 
বরণ করেন ।৫২৩ অথাৎ আমার যা 'সাদ্ধ, বন্তুত তা তাঁর প্রসাদ। আঁগ্ন- 
সাধনায় আ'ম যাঁদ হিরণ্যশরীর হয়ে থাক, তাহলে তা হয়োছ সেই অসীমের 
সৌরদব্যাত আমাতে সংক্লামত হয়েছে বলে। আমার অরাণমঞ্থন প্রকাশের 
আবরণকে ক্ষয় করেছে মান্র--এইটুকু আমার কীতত্ব। আমার তপস্যা আর 
তাঁর প্রসাদ দংয়ে জড় [মাঁলয়ে সাধনার সম্যক 'সীদ্ধি। তার মধ্যে মৃখ্য হল 
তাঁর প্রসাদ, তারই প্রয়োজনায় আমার মধ্যে তপঃশীন্তর উন্মেষ । 

আন একবার পরাভূত হয়েছিলেন বাত্রের কাছে, আবার পরাভূত হলেন 
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যক্ষের কাছে। - আত্মবীর্ষে 'তাঁন বৃত্রকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু যক্ষকে 
পারলেন না। সমস্ত পৃথিবীকে আত্মসাৎ করেও যক্ষের উপস্থাপিত একি 
ত্‌থকে ছুই করতে পারলেন না। 

দেহাঁসাদ্ধির অপধাপ্ত প্রমাণিত হল, এইবার প্রাণাঁসাদ্ধর পালা । তার আগে 
ব্র্মপূরূষদের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলে নই, তাহলে উপাখ্যান 
বোঝা সহজ হবে। 

অধ্যাত্মদণ্টতে ব্রঙ্গপুরূষের। বাক্‌ প্রাণ মন চক্ষু এবং শ্রোন্ত। এদের 
প্রত্যেকের একাঁট করে আঁধষ্ঠান্তরী দেবতা আছেন। অর্থাৎ এরা এক 'ব্বগত 
শান্তর 'বাঁভন্ন প্রকাশ । যথারুমে এই দেবতারা হলেন আঁগ্ন বায়ু ইন্দ্র 
( চন্দ্রমা ) এবং "ক: (আকাশ )1৫১৪ তাঁদের তিনাট লোকে ভাগ করে দেওবা 
যায়--আঁগ্নকে পৃঁথবাতে, বায়ু এবং ইন্দ্রকে অন্তারক্ষে, সূর্য এবং 'দিক্‌কে 
দ্যুলোকে। পূথিবী আর দহ্যলোকের মধ্যে অন্তরিক্ষ সেতুর মত। সেতুর 
একটি প্রান্ত ছয়ে আছে পাথবীকে--সেখানকার দেবতা বায়, আরেকাঁট 
প্রান্ত ছ'য়ে আছে দযলোককে _ সেখানকার দেবতা ইন্দ্র। সংহতায় বায়ু 
প্রাণ, এবং ইন্দ্র 'প্রথমো মনদ্বান:'৫২৫ অতএব শুদ্ধ মন । “হীন্দ্িয়ে'রা ইন্দ্রবীর্য 
গল, পরে দর্শনে দেখা দিয়েছে মনোবাঁত্তরপে । বোঁদক দর্শনে মন প্রচালত 
অর্থে ইন্দ্রিয় নয়--ও1ট প্রাণ ও প্রজ্ঞার মাঝামাঁঝ। কৌষাতক্যপানষদে ইন্দ্র 
তাই প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্বা'। সংহতায় এইটি মরযত্বান্‌ ইন্দ্রের স্বর;প-যাঁন 
বৃন্রঘাতী॥ বৃত্রহত্যার পর তান আর মর্‌ৎসহচর নন-তান ানঃসঞ্গ বা 
“নচ্কেবল)' অর্থাৎ প্রশান্ত আকাশ, যাতে চিন্ময় প্রাণের ঝড়ও নাই। 

ব্রহ্ম উপাঁনষদ পুরুষ । ছান্দোগ্যে তাঁর বর্ণনা, 1তাঁন “অন্তরাদত্যে 
হিরপ্ময়ঃ পৃরূষ', তাঁর যেমন আছে শুরু ভাত, তেমান আছে পরঃকৃষঃ 
নগীলমা ।*২৬ আঁধভ্‌তদভ্টিতে তান আ'দত্য এবং তাঁকে ছাঁপয়ে আকাশ । 
আ'ঁদত্য দযস্থান, আকাশও তা-ই । আঁদত্যরপে ?তাঁন “চক্ষষ্য' এবং আকাশ- 
রুপে “শ্রত' 1২৭ সংহতার মরমীয়া ভাষায় তিন “স্বর বৃহৎ আরাঁৎ বৃহৎ 
জ্যোতি এবং বৃহৎ সাম দুইই ।৫২৮ আলোকে ছাপয়ে সুর । আলো 
আঁদত্যে, সুর আকাশে । পরাণকার বলবেন, যেন কৃষ্ের বাঁশির সুর। 
উপাখ্যানে যক্ষ আকাশ, আর স্ব তাঁরই বহ'শোভমানা' শুরুভাত । 

অতএব ব্রহ্মপুরূষদের বেলায় বাক প্রাণ ও মনের পর চক্ষু এবৎ শ্রোত্রের 
ব্যাপার । অবশ্য এ প্রাকৃত চক্ষূ শ্রোন নয় এরা মনের ওপারে 'দিব্যচক্ষু এবং 
গদব্যশ্রহীত । তখন মরময়ার চিন্ময় প্রত্যক্ষ । বর্ষের এষণা শুরু হয় বাক 
দয়ে, তাঁর বাচক প্রণবের জপ 'দিয়ে। কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যেতে 
না পারছ, ততক্ষণ ব্রঙ্ধকে পাওরা যাবে না। পার্থব খাদ্ধই ব্রপ্মপ্রাপ্ত নয়। 
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প্রাণ এসে বাক্‌কে সমৃদ্ধ করে । কিন্তু সে-প্রাণও পৃঁথবী-ঘে“ষা। ব্রক্গ, তার 
কাছেও ধরা দেন না। অবশেষে ধরা দেন দহ্যলোক-থে“ষা প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের 
কাছে বা শদ্ধ-মনের কাছে । সেই মন ব্রচ্ধকে দেখে ব:হৎ জেযোতীরপে এবং 
তাতেই অবগাহন করে তাঁকে শোনে বূহৎসামর্পে । 

উপাখ্যানাটতে অধ্যাত্ম এবং আঁধদৈবত দৃঘ্টিতে ব্রহ্মপূরহষদের একটা 
সু'নর্পিত পরম্পরা আছে-_ এইটি লক্ষণীয় । 


আগ্ ব্যর্থ হয়ে ?ফরে এলেন যক্ষের কাছ থেকে । দেবতারা 


অথ রায়।ম: অব্রঃরন:। ব্রায়র: এতদ: িজানশীহি কিম এতদ সক্ষম 
ইতি। তথে"ত ॥ ৭ 

তদ- অভ্যদ্ররৎ। তম- অভ্যরদৎ, কোহসী 1তি। বায়;র: রা হম: তঙ্মণী. 
ত্য. ব্্বশীন- মাতাঁর*্বা রা. হম: অঙ্মণ.তি ॥ ৮ 

তাদ্মংস- ত্বায় কিং রীশয়ম- ইতি । অপণী.দং সর“ম- আদদয়ং যদ- ইদং 
পৃথির্যাম- ইতি ॥ ৯ 

তগ্মৈ তৃণং নিদধৌ। এতদ- আদ-ৎস্বে তি । তন ন শশাকা.দাতুম, স 
তত এবরৃতে। নৈ.তদ: অশকং বিজ্ঞাতুং যদ- এতদ- য়ক্ষম- ইতি ॥ ১০ 

--তখন বায়কে বললেন, 'বায়, এই যক্ষ কি-এটা ভাল করে জেনে নাও তো'। 
(বায় বললেন ), “আচ্ছা” । 

সেই (ষক্ষের) দিকে দৌড়ে চললেন (বায় )। (বক্ষ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 
“কে বট' ? (বায়; ) বললেন, 'আমি হচ্ছি গিয়ে বায় ॥ আমি হচ্ছি কিনা মাতরিশ্বা”। 

'িটে? তোমাতে তাহলে কোন্‌ বীর্য আছে? 'এই সব-কিছ; গ্রাস করতে পারি. 
এ যা (আছে ) পৃথিবীতে" । 

(ক্ষ) তাঁর সামনে. একটি তৃণ রাখলেন। . বললেন, “এটা গ্রাস কর'। (বায়) তার 
দিকে এগিয়ে গেলেন সমস্ত সংবেগ নিয়ে। (কিন্তু) ত!কে গ্রাস করতে পারলেন না। 
ওখান থেকেই তানি ফিরে এলেন। ( দেবতাদের বললেন ), 'এ তো 'কছ.ই জানতে 
পারলাম না এই ধক্ষ যে কি'। 


বম বিজিজ্ঞাসা আরেক ধাপ এাঁগয়ে গেল। আগ্ঘর পর বায়ুকে 'দিয়ে 
বহ্ধকে জানা । বায়? অন্তারক্ষস্থান দেবতা, সৃতরাৎ আঁগ্রর একধাপ উজানে । 
কিন্তু তবুও তান পৃথব-ঘেযা | আঁগ্রর সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থকা-_ 
আঁগ্ধ মৃত” কিন্তু বায়ু অমত“।৫২৯ - অধ্যাত্মদ্‌্টিতে আগ্রর আধিষ্ঠান দেহ, 
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আর বায়ুর আঁধষ্ঠান প্রাণ । আঁগ্নর অনুভব তাপরপে, জ্যোতীরুপে_ দেছে 
যা 'ব্হ্ষরচঃ' ॥। আর বায়ুর অনুভব অমূর্তস্পর্শর;পে। ধ্যানে দেহের মধ্যে 
নাড়ীর ভিতর দয়ে প্রাণের প্রোত উধর্ববাহী হয়। আঁগ্রসম্পর্কে এই স্রোতের 
অনুভব তরল তাপের-__বেদে যার পাঁরভাষক সংজ্ঞা 'দ্রারণ' । আগ্ধ তখন 
“দ্ররিণোদাঃ ॥ মন. আরও গভীরে ড্‌বলে নাড়ীতে বইতে থাকে অমৃত স্পর্শের 
প্রোত-- দেহের ঘনত্ববোধও িল:প্ত হয়ে যায় । নাড়ীদের পারভাষক সংজ্ঞা 
তখন এনয়5খ । সংহতায় শব্দাট প্রায়ই বহুবচনান্ত এবং নয়ুতংএরা বায়ুর 
বাহন। 

ছান্দোগ্যোপানিষদে খাঁধ রৈক বায়ুকে এবং প্রাণকে বলেছেন “সংবগ্গ” কিনা 
লয়স্থান।৫৩০ আমরা যাশীকছ চোখে দৌখ-_যেমন আঁগ্ সূর্য চন্দ্র এবং অপ 
(এরা সবাই দেবতা )_ তা মিলিয়ে যায় অর্‌প বায়হতে। তেমাঁন সুষহাপ্ততে 
বাক চক্ষু শ্রোন্ত এবং মন সব লীন হয় প্রাণে । বায় এবং প্রাণ সর্বগ্রাসী। 
উপানিষদের 'আদান' বোঝাচ্ছে “হাঁ করা', গ্রাস করা” ।৫৩৯ 

বায় অদৃশ্য, কিন্তু তবুও সংহতায় তাঁর একটি বিশেষণ “দর্শত' ।৫৩২ 
অবশ্য এ-দর্শন যোগজ-সান্নকর্য মূলক-_আরোহকুমে স্পশে“র মধ্যে রুপের সুক্ষ 
সংঁবএর অনুভব । এই অনুভব চরমে ওঠে মরুদ.গণে, যাঁরা বায়ুরই আরেক 
রূপ । মরুদ্‌গণ.বিশ্বপ্রাণ _ সপগ্তলোকে 'প্রাণা গৃহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ।৫৩৩ 
নামের অর্থ 'আলোঝলমল' ॥ বান্রবধে জ্যোতিম'য় মরৃদ্‌গণ ইন্দ্রের ?নত্যসহচর, 
গকল্তু ?ন্কেবল্য ইন্দ্রে তাঁরা তল্লীন। এতরেয়োপানষৎ-প্রসঙ্গে 'নষ্কেবল্য 
ইন্দ্রের বিষয় আলোচিত হয়েছে । এই ইন্দ্র আর ষক্ষ একই তত্ব। সূতরাং 
মর্দগণ বা 'বম্বপ্রাণ বর্ষের অবর তত্ব । অবর তত্ব পরম তত্বের সৃচকই হতে 
পারে, কিম্তু তাকে প্রকাশ করতে পারে না। তাই বায়ু মর্দ্গণ হয়েও 
ব্প্ধের প্রকাশক নন। 

বায়ুর চরম উৎকর্ষ মাতাঁরশ্বাতে । তান প্রাণের আ'দরপ । এখানে 
আঁগ্রর মত বায়ও তাঁর এই রুপের কথা যক্ষের কাছে বলছেন--একটু গর্বের 
সঙ্গেই । সখাহতায় মাতাঁরশ্বার পাঁরচয়__“মাতারশ্বা যদ: আমমখত মাতার'_ 
মাতরিশ্বা তান, 'যাঁন মায়ের মধ্যে রূপ নেন।৫৩১ মাতা আদদিমাতা আঁদাত। 
মাতাঁর*বা বা বশ্বপ্রাণ মাতার মধ্যে প্রশান্ত সম:দ্রের বুকে ঢেউএর মত ফুলে 
ওঠেন। ছান্দোগ্যের ভাষায় এই হল ব্রক্ষ-“ক্ষোভ' ৫৩৫ ক্ষোভ ব্রঙ্গের সম্ভূত, 
[তান স্বয়ং ক্ষোভের উধের্ব। তাই মাতারিশরা হয়েও ব্রদ্ধকে নিঃশেষে জানা বা 
পাওরা যায় না।. 

অধ্যাত্মদ্ষ্টিতে কথাটা এই । বায়ু প্রাণ, বঙ্গ প্রজ্ঞান। প্রাণ ও প্রজ্ঞা 
সহচারত হলেও প্রাণ প্রজ্ঞাসম্ভূত | প্রাণ প্রজ্ঞার স্পন্দন, সূতরাং প্রাণে প্রজ্ঞা 
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অনৃস্যত । কিন্তু প্রাণ যখন িস্পন্দ, তখন সে প্রজ্ঞাতে নিমৌষত । প্রজ্ঞা 
তখনও আঁনমেষ। এই আনমেষদশার বর্ণনা সংহতায় পাই £ সেখানে মৃত্যু 
নাই অমৃত নাই, সেখানে রাঁন্ত বা দিনের কোনও নিশানা নাই, সেখানে “'আনীদ 
অরাতং স্বধয়া তদ্‌ একম-,_সেই এক আপনাতে আপপাঁন থেকে বাতাস ছাড়াই 
গনঃ*বাস ফেললেন ।৩৬ 


বাক্‌ এবং প্রাণের অধিকার বহ;দ্‌র পর্যন্ত ব্যাপ্ত । এরা ব্রচ্মের দিকে ?নয়ে 
যেতে পারে, কিন্তু তবহও এরা তাঁর দ্বারপাল। ব্রহ্মতত্তের ভিতরে ঢোকবার 
সামর্থ্য এদের নাই । এদের মাহমা ব্রদ্ধের আবেশে । তাইতে এরা ব্রক্মকজ্প হয়ে 
উঠতে পারে ।. বাক্‌ তখন ব্রন্ষের সঙ্গে. আবনাভতে, প্রাণ প্রজ্ঞাত্বক । : তবুও 
এরা ব্র্ধসম্ভূত- ব্রহ্ম নয় । এদের ধরে রক্ষের- দিকে যাওরা হল প:রহষার্থ ; 
1কন্তু ব্রদ্ধকে পাওরা যায় ব্রদ্মের_প্রসাদেই-। শ.কতারা_ সূর্যের সূচনা. আনে, 
ধিন্তু তার দীপ্ত সর্ষেরই দীপ্ত । -সযেদিয়ে সে দীপ্ত সূর্যে মলিয়ে যায়। 
এমাঁন করে বৈবস্বত মৃত্যুতে বা আলোর. মরণেই ব্রক্ষপুরূষদের সাথ“কতা। 

দুট ব্র্ধপুর;ষের পরাভব..বার্ণত হল । এর পর ডাক পড়ল মনের -_যার 
দেবতা এখানে “ইন্দ্র' । বিকজ্পে মনের দেবতা “চন্দ্রমা' ; মন তখন দব্যমন নয়, 
পার্থ মন-_ চন্দ্রকলার মতই তার হ্থাস-বদ্ধি আছে । ইন্দ্র আঁদ-মন-_প্রথমো 
মনস্বান্‌*, সংহতার ভাষায় “চাঁকাত্বন্মনঃ' বা 'বোঁধন্মনঃ। আগন আর 
বায়্‌তে পাঁথবীর ছোঁরাচ ছল । ব্ক্গসানধৎসু হলেও খাভ্দের মতই তাঁদের 
গায়ে যেন মনুষ্যগন্ধ।৫৩৭ কিন্তু ইন্দ্র দ্যালোক-ঘে'ষা ৷ এই ভূমিতে উপাসকের 
মন ছান্দোগ্যের ভাষায় “দৈরং চক্ষ7' ।৫৩৮ 

দেবতারা 


অথে.ন্্রম- অন্রুরন-। মঘবল্ন: এতদ- রজানশীহ কিম: এতদ: য়ক্ষম: ইতি। 
তথে.তি। তদ- অভাদ্ররৎ। তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ১১ 

স তাচ্মন্ন- এবা-কাশে দ্িয়ম- আজগাম বহ্‌শোভমানাম- উমাং 
ছৈমরতীম:। তাং হো.রাচ, কিম: এতদ- য়ক্ষম ইতি ॥। ১২ 

_তখন (তাঁরা) ইন্দ্রকে বললেন, 'মঘবা, এই বক্ষ কি-এটা ভাল করে জেনে নাও 
তো'। (ইন্দ্র বললেন ), “'আচ্ছা'। সেই (যজ্ঞের) দিকে তান দৌড়ে চললেন । তাঁর 
কাছ থেকে (ক্ষ )তরোহিত হয়ে গেলেন। 


তান সেই আকাশেই এক স্ীর দেখা পেলেন (তান) বহঃশোভমানা উমা 
হৈমবতা ৷ তাঁকে ষললেন, “এই ষক্ষ কি'? 


কেনোপানিষং ৭৭ 


সখাহতায় ইন্দ্র একাধারে সাধ্য এবং সাধন দুইই-। সাধ্যরূপে তান 
পরমদেবতা--নিচ্কেবল্য বা অসঙ্গ আকাশ তাঁর স্বরূপ। যখন সাধন, তখন 
1তাঁন “বজী' বা ওজঃশান্তর সেই পাঁরণাম, যা আকাশের শ[ন্যতা হতে নেমে এসে 
আধারে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অবরোধকে বিদীর্ণ করে । সংহতায় এটিকে মেঘ বীর 
করে জল ঝরানো বা আঁধার সারয়ে আলো ফোটানোর ছাঁব এ'কে বর্ণনা করা 
হয়েছে । “আকাশ থেকে বজ্' এই িগ্‌ঢে সঞ্চেতাঁট এখনও বৌদ্ধসাধনায় টিকে 
আছে--সেখানে 'শ.ন্যতা রজ উচ্যতে'। বেদের ভাষায় 'যাঁন "নচ্কেবল্য' বা 
আকাশের মত শ.ন্য, তাঁনই “মরুত্বান্‌ এবং বজী । তাঁর শূন্যতাই সাধনবীয। 

আগেই বলোছ,৯ জৌমনীয়োপাঁনষদে ইন্দ্র সংহতার মত সাধা এবং 
সাধন দুইই-_বরং সেখানে তাঁর সাধ্যরপের উপর বেশী জোর দেওরা হয়েছে । 
কেনোপানষদে ইন্দ্রকে দেখা হয়েছে সাধনদ:াষ্টতে-_যাঁদও তাঁর সাধ্যর্‌পাঁট 
এইসঙ্গে আন্বিত। তাইতে এখানে ক্ষ স্ত্রী এবং ইন্দ্র এই ?তনাঁট তত্ব পরস্পরের 
আঁবরোধে ওতপ্রোত হয়ে আছে। ইন্দ্র যক্ষের আঁভমৃখে ছ্‌টে যেতেই যক্ষ 
[মালয়ে গেলেন-_রইল কেবল আকাশ । ইন্দ্র প্রথম মন'-_তাঁর একাঁদক যেমন 
[বসণ্টিতে অনুবত্ত, তেমাঁন আরেকাঁদক ছঃয়ে আছে বিসাষ্টর অতাঁত অসম্ভূতি 
বা শন্যতাকে। সেই শৃন্যতাতেই আঁনবণ্চনীয়ের আবভবি দেবতাদের 
বাঁজজ্ঞাসাকে উীদন্ত করেছিল । মনের মোড় সেই'দিকে ফিরতেই সব ফাঁকা হয়ে 
গেল। কছংক্ষণ স্তব্ধতার পর সেই শৃন্যতাকে আপুরিত করে দেখা দল এক 
বহুধাবিকীর্ণ শাভ্রতা যেন মহাশ্‌ন্যে আঁদত্যের দ্যাত ঝলসে উঠল। ইন্দ্র 
“দেবখ'কে “দেখলেন” । শধং দেখাই নয়, দেবী তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন, ইন্দ্র 
তাঁকে "শুনলেন । এবৎ আখ্যায়িকার পরের খলন্ডেই আছে, শুনে ইন্দ্র *রক্ষীবং 
হলেন । 

এই দেখা" এবং “শোনা” হল 'প্রথম মনের দেখা আর শোনা--সাধনাঙ্ 
“বাক এবং 'প্রাণ'কে ছাঁপয়ে আকাশে 1গয়ে আকাশ হয়ে । মন যা দেখল তা 
লৌকিক রূপ নয়, যা শুনল তা লৌকিক বাক্‌ নয়; সে নিজেও লৌকিক মন 
নয়। খাঁষ একথা প্রথমেই বলেছিলেন, 'ন ত্র চক্ষুর্‌ গচ্ছতি ন রাগ্‌ গচ্ছাত 
নো মনঃ' ।৫৪০ 
_ আঁগ্ন এবং বায়ুর মত ইন্দ্রের 'বাশষ্ট পরিচয় হল মঘরা। এই. সংজ্ঞাটি 
খাক্সাহতায় ইন্দ্রে নর্‌ঢ অর্থ যিনি 'মহান:, জ্যোতির্ময় শীল্তময়”_ 
এককথায় মাহমময়। 

ইন্দ্র যাকে আকাশে দেখলেন, তান চৈমবতণ বা -তুষারকন্যা সরস্বতখর 
ধারা ধান প্রাণ ও প্রজ্ঞার যুগ্মপ্রবাহ । তাঁর পটভূমিকা আকাশের মহাশ[ন্যতা । 
তাঁরই কাছে ইন্দ্র শুনলেন “যক্ষে'র কথা--যাঁন একাধারে আকাশ এবং প্রাণ। 


৭৮ উপানিষং-প্রসঞ্গ 


যক্ষের আকাশ-স্বরৃপ সচিত হয়েছে তাঁর তিরোধানে । এই আকাশের কথা 
আগেই বলেছি ।”১১ আর তিনি যে প্রাণ, তা পেয়োছ জৌমনীয়োপাঁনষদে 1৫৪২ 
উপাঁনষদে আকাশ আর প্রাণ ব্রদ্ষের অন্যোন্যসম্পূত্ত দুটি বিভাব_ আকাশ তাঁর 
আঁধষ্ঠান, আর প্রাণ তাঁর স্ফুরত্তা (4519101০) ৷ আঁধভূতদন্টিতে যা 
আকাশ, অধ্যাত্মদষ্টিতে তা-ই প্রজ্ঞা । মনের, আকাশ হয়ে যাওরা প্রজ্ঞানের 
লক্গণ। 

দেখতে পাচ্ছি, ইন্দ্র যেমন প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিথুন, হৈমবতও তা-ই. -যক্ষও 
তা-ই । 'তনের একই তন্ব। গতনাটতে যেন গোতম রাহুগণের- ভাষায় 
আঁদাতর ভ্রিধামূর্ত--'আঁদতির্‌ মাতা স?পতা স পাত্রঃ 1১৩ যক্ষ পিতা, 
হৈমবতা মাতা, ইন্দ্ু পুত্র ।৫১১ 


এইবার ব্র্দপুরূষদের দক থেকে আখ্যায়িকাটিকে দেখা যাক, তাহলে তার 
অধ্যাত্বব্যঞ্জনা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। 

বেদের সাধনা মৃখ্যত বাকের সাধনা, মন্রের সাধনা । এই সাধনার চরমে 
বাক: এবং ব্রহ্ধ একাকার ।*৪«  িম্তু মনষ্যোঁদত “তুরীয়া বাক্‌' 'দয়ে সাধনা 
শুর্‌ করলেও যেপর্যন্ত তার গৃহাহিত পদগৃঁল আবিষ্কৃত না হয়, সেপর্যস্ত 
বাক অপষ্পা এবং অফলা* 1৫৪৬ পরমব্যোমে যে অক্ষর, যাতে 'বিশ্বদেবেরা 
গনষগন রয়েছেন, তাতেই সমস্ত ধকের পর্যবসান ; তাকে যে না বোঝে, খক: দিয়ে 
সেকি করবে? সে তো উক-থশংসনকার” জল্পক মান্ত, তার দু'চোখ কুরাসায় 
ঢাকা ।৫১৭ অতএব এই বৈথরাী বাকের সাধনায় আমরা কখনও ব্রঙ্গকে পাব না। 

বৈখরী বাক: নিষ্প্রাণ। সপ্রাণ হলে সে হয় মাধ্যামকা বাক। তখন 
বাককে আহতি দিতে হয় প্রাণে । প্রাণনের এবং অপাননের ক্রিয়ায় তখন 
বাকের সংক্ষ॥ উচ্চারণ । কৌষাতক্যুপীনষদে একে বলা হয়েছে প্রতর্দনের 
আঁবত্কত “সাতযমন' নামে আন্তর আগ্রহোত্র ।১৮ বৃহদারণ্যকে একে বলা 
হয়েছে মধ্যম প্রাণ বা বায়ুর উপাসনারংপ “একব্রত' 1৫৯৯ 

1কম্ত প্রাণ আন্তারক্ষের তত্ব । : অন্তারক্ষ একাঁদকে ছংয়ে আছে পৃথিবীকে, 
আরেকাঁদকে দ্যলোককে ৷ দুযলোক প্রজ্ঞানের ভূমি । প্রাণ যাঁদ প্রজ্ঞাযন্ত না 
হয়, তাহলে সেও আমাদের ব্রদ্ধে পেশীছিয়ে দিতে পারবে না। 

্রজ্ঞাত্মক প্রাণ হলেন ইন্দ্র, যান 'প্রথমো মনম্বান্‌: ।. হীন শুদ্ধমন-- 
অংাহতায় “চাত্ত' বা “বোধ । এই উপানষদে তা-ই হল ীরাাবনানগারর 
-যা 'দয়ে ব্রক্মকে পাওবা যায়। 

চপ চস বি উই হয়েছে 
চক্ষঃ' এবং 'গ্ররঃ' । মন এই চক্ষু দিয়ে দেখল আ'দত্যের শুরু ভাতিকে, শুনল 
তারও উজানে আকাশের পরঃকৃষ নীলমাকে । যা দেখল তা যেমন “স্বর, 
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তেমাঁন যা শুনল তাও "স্বর ॥ দুটিতে মালে আলোর সুর । এই হল “ওম 
ইত্যেতদ্‌ অক্ষরম উদগীথঃ' ।৫৫৭ সামবেদের এই রহস্য । আর তাতেই 
পাঁচাঁট ব্রক্গপ্‌রুষের তপণ। 


এইবার আখ্যায়কার প্রধান পান্র-পান্রী “যক্ষ' ও 'ম্ত্রী'র সম্পকে ছু 
আলোচনা করে এই 'িবূতি শেষ করা যাক । আগে স্ত্রীর কথা বাল ।৭৫১ 

যক্ষের আবিভবি এবং ইন্দ্রের কাছে তাঁর তিরোধান এক মহাশ্‌ন্যতায় বা 
আকাশে । যতক্ষণ ষক্ষ ছিলেন, ততক্ষণ ওই আকাশে রহস্যময় একটা-কছুর 
আভাস ছিল । এর পর আর কছ্‌ই থাকল না _ এক পরঃকৃষ্ণ নশলে সব ছেয়ে 
গেল। ইন্দ্র সেই আকাশ ভেঙে চলছেন। চলতে-চলতে আজগাম এসে 
পড়লেন এক স্তীর সামনে । এসব যেন িষাীত রাতের আঁধারকে তরল-করা 
মহীয়মানা গদবো দহীহতা" উধার মত ।৫৫২ 

উধার উপমা এখানে নানাঁদিক_ দিয়ে সার্থক ॥ আগেই দেখোছ, 
কেনোপাঁনষদের উপক্রম গায়ন্রসামের উপানষৎ দিয়ে, আর তার উপসংহার 
সাবন্রীর তত্ত দিয়ে । সমস্ত উপানষখট গায়ত্রী এবং সাবনীর প্রসাদ । গায়ত্রী 
আঁগ্গর ছন্দ, আঁগ্ন “উধর্ভুৎ* কনা উষায় জাগেন । আর সাবত্রী সাঁবতার সেই 
দাত, যা প্রাচীমূল থেকে একটা উদভাসরপে মধ্যগগন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে 
দেবযানের পথকে আলোকিত করে তোলে । যাস্ক বলেন, তখন দ্যলোক 
'অপহততমস্ক এবং কীর্ণরা*ম' হয়, 1কন্তব সযেদিয় হয়ান বলে পৃথিবীতে 
অন্ধকার থাকে ।:৫৩ উষার পর দাঁবতা । অধ্যাত্সদম্টতে, সাধনজীবনের উষায় 
হৃদয়ে অভীপ্সার আগুন জবলে উঠেছে, দেবতার প্রসাদে মূধন্য চেতনায় 
অলখের আলো এসে পড়েছে, কন্ত মর্তচেতনার ঘোর তখনও কাটোন। 
উপাখ্যানেরও প্রথম অংশে আমরা এই ছবিই পাই। 

এন্দ্রচেতনার মহাকাশে অলখের আলোর এই প্রথম ঝলক এক "দিব্য স্ত্রী- 
সংস্থানরপে । যেমন: যক্ষ আনর্বচনীয়, তেমান এই স্ব্ও। তাঁর রূপ আছে 
কন্তু আকৃতি নাই, সংঁবং আছে 'কন্ত্‌ সংজ্ঞা নাই। ছান্দোগ্যে আকাশকে 
বলা হয়েছে “নাম-র্‌পের ঠনবাহক' 1৫৫১ এই স্ত্রী সেই আঁদ নলাম-র্প- 
অন্তুণকন্যার ভাষায় “দ্যলোক-ভূলোক ছাপয়ে সেই মহাসন্ভুতি যা 
িশ্বভুবন-বসৃষ্টর ঝড়রূপে বইছে ।৫৫৫ এমানিতর এক জ্্রীর অনৃভবের 
কথা বৃহদারণ্যকে যাজ্বতক্য বলেছেন সং্টপ্রকরণের আদতে $ “তাইতে আমরা 
একেকজন ডা'লের আধখানার মত । তাইতো -এ-আকাশ পর্ণ হয়েই আছে 
স্ত্রীকে 'দিয়ে' ।+৫৬ নাসদীয়স্যন্তের ভাষায় এ “এক তৎ'এর অবাত [নঃ*বাঁসত 


৬০ উপানষং-প্রসঙ্গ 


অথবা “মনসঃ প্রথমৎ রেত£-রূপী আ'দকাম, অসতএর বুকে লগ্বৃন্ত সংএর 
ফুল 1৫৫9 ঢা ূ 

উষার উদভাস ধারে ধারে 'বৃহাদ্দবা'র"৫৮ জ্যোতির্ময় প্রভাসে রুপান্তরিত 
হল । ইন্দ্র স্ত্রীকে দেখলেন বহ7শোভমানা-_াদকে-দকে [ঠিকরে পড়ছে তাঁর 
শুভ্র জ্যোতি । তাঁর এই শোভা বা শদভ্রতার একাঁট পারিভাষক সংজ্ঞা আছে 
সখাহতায়-__শৃভ্‌ ॥. মরহদগণ 'বিশ্বপ্রাণের আলোকঝঞ্জা -তাঁরা সবসময় ছুটে 
চলেছেন 'শভে কম--এক আঁনবণ্চনীয় শভ্রতার 'দিকে ।৫৫৯  অন্তারক্ষের 
ঝড় পেছয় দযালোকে, দঢ্লোক ছাপিয়ে “স্বরখলোকে-৮নাকে' ।*৬০. “শুভ 
আর “স্বর্‌' একই কথা । “স্বর আ'দত্যের আলো আর আকাশের সর দুইই। 
দেবী সাবন্রী এব গায়নত্রী। 

স্বর আলো, “নাক' আনন্দ ।৫৬৯ দেবী চন্ময়ী, দেবী আনন্দময়ী । তাঁর 
আনন্দ ইন্দ্রের উপর ঝরে পড়ল প্রসাদর.পে, মমতার কবচ- হয়ে তাঁকে জাঁড়য়ে 
ধরল । তাইতে তান হলেন উমা । “উমা এখানে সংজ্ঞাশব্দ নয়, “বহ্‌- 
শোভামানা*র মতই "স্ত্রী'র বশেষণ এ গনয়ে বিচার পরে করছি । বেদে এটি 
সংজ্ঞাশব্দর.পে ব্যবহৃত হয়েছে একমান্র তৌত্তরীয়ারণ্যকে __রদদ্রকে. সেখানে বলা 
হয়েছে আম্বকাপাঁত এবং উমাপাঁত।৫৬২ তোত্তরায়সংহতায় কিন্ত; “আম্বিকা' 
রুদ্রের বোন-_রুদ্রের সঙ্গে তাঁর সমান যজ্জভাগ 1৫৬৩ ধ্যান বোন তাঁনই আবার 
প্রয়া, এট অর্ধনারী*বরভাবনার রকমফের--এক বোঁটায় জোড়াফুলের মত। 
সতাহতায় এর আরও উদাহরণ আছে ।+৬৪ পুরাণে উমা রশীতমত 'শিবপত্রী 
কুমারজননী। মা'র সন্তাবিত ব্াৎপাত্ত অব্‌ ধাতু হতে। সমব্যৎপন্ন 
দুটি শব্দ “অবঃ এবং “উতি* সহাহতায় বহতপ্রযুত্ত-বোঝায় যথাক্রমে দেবতার 
প্রসাদ এবং পাঁররক্ষণ । একাঁট “যোগ*, আরেকাঁট “ক্ষেম” ।৫৬৫ দেব দুয়েরই 
ঈশান বলে 'উমা' | 

তারপর বহুশোভমানা দেবীর আলোর প্রসাদ এবং শান্ত যেন প্রজ্ঞানের 
তুঙ্গশঙ্গ হতে তুষার-গলা প্রাণের প্রোত হয়ে নেমে এল । দেবী হলেন 
হৈমবৰতণী। এঁটও একাঁটি িবশেষণ, সংজ্ঞাশব্দ নয়। এর প্রয়োগ পাগবা যায় 
শৌনকসংাহতার একটি অপ-সংন্তে, যার প্রথমেই আছে “শং ত আপো হৈমবতাঁঃ 
শম্‌ উতে সন্ভূ.ৎস্যাঃ ।+৬৬ পাণাঁনর মতে এটি গহমবৎ-শব্দের পর তব্র-ভবার্থে 
অণপ্রত্যয়ানষ্পন্ন 1৬৭ - প্রত্যয়াট অপত্যার্থক নয়--এট লক্ষণীয়। গহিমবৎ- 
পর্বতের কথা খাক্সংহতাতেই আছে £ “য়স্যে'মে হিমবন্তো মাহত্বা'--এই এরা 
হমবন্ত হয়েছে ষে-হরণ্যগর্ভের মাহমায় ।৭৬৮ বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর, নইলে 
ইমে' বলা হত না) হৈমবতী নদীর আরেকাঁট বণনা পাই বৃহদারণ্যকের 
গা্যাজ্জবজ্কাসংবাদে ৪ “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গ প্রাচ্যোহন্যা 
কেনোপাঁনষং ৮১ 

ব. বি./উপানষত/পৃ.৬২-৬ 


নদ্যঃ স্যন্দস্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যা, গ্লাং য়াং চ 'দিশম 
অন ।৫৬৯ গবদেহের উত্তরেও হিমবৎপর্বতের তুষারশূঙ্জগ আছে। তবে মনে 
হয়, বর্ণনাট সমগ্র ?হমবপ্প্রস্থের ৷ 

একটি হৈমব্তী নদী বোঁদক ভারনায় প্রভাস্বর হয়ে আছে--সে হল 
“সরস্বতী” । সরস্বতী নদীও বটে, - দেবতা বটে। “একা.চেতৎ সরস্বতী 
নদীনাৎ শহাচর ঘনতী গগারভ্য আ সমবূ্রাৎ'' ঘৃতং পয়ো  দুদুহে"_-একা 
সরস্বতীই চেতনাময়শ নদীদের মধ্যে শৃচি হয়ে নেমে আসেন পাথবীর গির- 
শিখর আর তারও উজানে অন্তারক্ষের- সমুদ্র হতে ; িচিন্র ভুবনের 'বাঁচত্র 
সংবেগের চেতনা তাঁর মধ্যে, জ্যোতির্ময় আপ্যায়নের ধারা তান দোহন করেছেন 
নহুষতনয়ের জন্য ।৫?9 সরস্বতীর শর ধারাই প্রজ্ঞা বাক্‌ আর প্রাণের হৈমবতা 
ধারা । এই ধারা পবমান সোমের সেই অমৃতরস, যা আঁদপ্রাণ মাতার*্বার দ্বারা 
আস্বাঁদত এবং খাঁষদের হৃদয়ে সন্তত সারস্বত প্রসাদ ।৫১ 

ইন্দ্রচেতনায়-যক্ষের 'তিরোভাব আর দেবশীর আবিভবি যেন হমব্রস্থে 
সযেদিয়ের একখান ছাঁব। 


এইবার “উমা'কে সংজ্ঞাশব্দ ধরে তার এীতহাণসক 'িবচারে আসা যাক। 

আগেই বলেছ, বেদে একবার মান্র সংজ্ঞারুপে “উমা” শব্দের ব্যবহার পাওরা 
যায় তোত্তরায়ারণ্যকের খিলাংশে । সেখানে রূদ্রু উমাপাতি' এবং “আঁম্বকাপতি'। 
1কল্তু তোত্বরীয়সখাহতায় “আঁম্বকা' রূদ্রের বোন। “রুদ্র 'আঁম্বকা' এগাঁল 
সংজ্ঞাশব্দ হলেও “ডথ' 'ডাবখে'র মত অর্থহীন নয়। বৈদিক দেবতাদের কোনও 
সংজ্ঞাই তা নয়। সংজ্ঞাগ্ীল দেবতার. পাঁরচায়ক_বশেষণ--অনেকক্ষেত্তেই 
তাদের 'নিরান্ত আছে। যেখানে নিরবান্ত অসন্ভাঁবত, সেখানেও তারা নিরর্থক 
নয়। 'রুদ্রে'র নির্যীন্তলভ্য অর্থ আছে “আম্বকা'র 'িরযান্ত কিতা না- জানা 
গেলেও “মা” অর্থে যজ.ঃসখাহতায় তার অনেক ব্যবহার. আছে। মূল “অদ্বা' 
বা 'অন্বী” খকসংহতায় বিশেষ করে ব্যবহার করা হয়েছে 'সরস্বতণী' সম্পকে" 
যাঁর মাতৃরূপের অনন্য. বর্ণনা_ওই সংহতাতেই পাওরা যায় ৫৭২ 

তৈত্তিরীয়ারণ্যকে “উমা” আম্বকা অথাৎ “বৃহাদ্দবা' বা “আঁদাত'র মতই৫৭৩ 
1বশ্বের জননী । কন্তু শব্দটির ব্যৎপাত্ত কি? 

খাক্সংাহতায় অর ধাতু হতে নিষ্পন্ন একট শদ্দ আছে “উম'। শব্দাট 
দেবতাদের বহংপ্রযাস্ত (বিশেষণ ।*?৪ বেদে অর ধাতুর অজস্র প্রয়োগ আছে-- 
দেবতার সঙ্গে উপাসকের 'নাবড় সম্পর্ক বোঝাতে ॥। অর্থ "প্রসন্ন বা অনৃকূল 
হওবা', “আগলে থাকা'। প্রথম অর্থে ক্লীবাঁলঙ্গ 'অবঃ এবং "দ্বিতীয় অর্থে 
স্মীলিঙ্গ ভীত' শব্দের প্রয়োগও প্রচুর । 'প্রসাদ' বোঝাতে “ওমন্‌* শব্দের 
৮২ উপানষং-প্রসঙ্গ 


বাবহারও আছে কয়েক জায়গায় ।£"« সংহিতায় আকাশে 'র্যোমন্‌'। আসলে 
তা ধর-ওমন্‌* অর্থ দেবতার বিশেষ আনহকূল্য, তাঁর আনবাধ বৈপূল্যের 
প্রসাদ এবং পাঁররক্ষণ-যেন 'তীন প্রস্ন আকাশ হয়ে পরম মমতায় আমাদের 
উপর নুয়ে পড়েছেন। এট “দ্যোষপিতা'র ছাঁব। 

মা” শব্দটি স্বচ্ছন্দে ওই বহপ্রযুন্ত শব্দগযীলর সগ্োত্র হতে পারে-_ 
পুংদেবতার ?বশেষণ “উম', আর স্বীদেবতার বিশেষণ “উমা” । এক্ষেত্রে উকারের 
হুস্ব-দীর্ঘ [বকজ্পের আরও উদাহরণ আছে £ উষস্‌ ॥উষস্‌, উধস ॥ উধস,, 
উর ॥ উর. ইত্যাদ। 

শতপথব্রাঙ্ধণের একজায়গায়: মা'র উল্লেখ আছে--বোঝায় একরকম 
বর্ষজীবী তণ।*+৬ তিল মাষ ইত্যাঁদর মত এও - একরকম শস্য, এর 
রীতিমত খোঁত হত_একথা পাঁশানসৃত্রে পাই 1৫৭9 -সায়ণ বলেন, 
“ক্ষোমরস্ধোপাদানভূতাস -তৃণারশেষা উমাঃ ; অমর বলেন “অতসাঁ স্যাদ উমা 
ক্ষুমা” ।৭৮ অতসশী আমাদের গতাঁস' ( ইংরেজী 419, 1191 ), ফূল নীল 
রঙের-_যাঁদও বাংলার অনেক জায়গায় ঝনঝাঁনয়াকে অতসা বলা হয়। তার ফল 
হলদে এবং দ্রোণ বা অপরাজতার মতই এরা তন্দের যল্তপৃষ্প। আর “ক্ষমা” 
প্রাচীন রাখলায় খুঞা', যার আঁশ থেকে সংক্ষ্ কাপড় তৈরণ হত। উমা বা 
অতসীর বীজ থেকে তেল হয়, আঁশ থেকে কাপড় হয়। পাপাঁনর লক্ষ্য বীজ, 
আর শতপৎব্রা্ধণের লক্ষ্য তন্তু। অতসী নানারকমের আছে, প্রাচীনকাল 
থেকে পাঁথবাঁতে তার ব্যাপক চাষ হয়ে এসেছে। 

শতপথব্রাহ্মণে উমার ব্যবহারের একটি রোচক বিবরণ আছে । উথা বা 
আগ্নচ্ছালীতে আগুন জৰালাতে হবে। আগুন যাতে সহজে জলে, তার জন্য 
তার চারদিকে হালকা ইম্ধনের একাঁট “কুলায়' তোর করতে হবে। প্রথম 'দতে 
হবে “উমা", তার চারাঁদকে “শণ', তার চারাদকে “মঞ্জ' (যা দিয়ে ব্রহ্মচারী 
মেখলা তৈরী হত )। আঁগ্ন যেন একাঁট “গভ” বা ভ্রণ। তার চারাঁদকে উমা 
হল “উল্ব' (ভ্রুণ বাড়ে যে-থাঁলতে, “ফূল'), শণ হল “জরায়্‌”, আর মু হল 
'যোন'। ্ি 

আঁগন ওষাঁধদের গর্ভ বা ভ্রণ--এট বৈদিক প্রসাদ্ধ 8৫৭৯  আর্দু ওষাঁধতে 
আঁগ্ন অস্তার্নাবস্ট। তান তখন রাহাস্যক অর্থে তাদের প্রাণ। ওষযাঁধ 
শীকয়ে গেলে “বন' বা কাঠের মত তা অগ্নির ইন্ধন হয়। ওষাঁধ যখন আর্দ্র, 
তখন তা রসবহা, আগ্নও তখন 'দ্রাবণোদা'_-সোম বা রসচেতনার সঙ্গে তাঁর 
ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু আগ্নরস পেতে হলে আগে ইম্ধনকে রসহীন- করে 
1নতে হয়। রসের সাধনায় আজও সহজিয়া তাই বলেন, 'শৃ্ক কান্ঠসম দেহেরে 
কারতে হয়” । মঞ্জ শণ উমা--এরা সবাই শৃদ্ক এবৎ কতকগ্যীল অংশুর 


কেনোপানষং ৮৩ 


সমান্ট। ওষাঁধ নাড়ীর প্রতীক । এই মঞ্ঞ্ প্রভীতির কুলায়েরা তাহলে এমন 
নাড়ীজাল যাতে যোগান সহজে “আদীপ্ত' হতে পারে ।৫৮* “উমা” কুলায়- 
গুলির মধ্যে অন্তরতম । আগ্ন আদাপ্ত হবেন প্রথম তাকে আশ্রয় করে এবং 
ক্রমে তাঁর সংরুমণ হবে বাইরের দুটি কুলায়ে । 

উমাই তাহলে আঁগনর আঁদজননী এবং প্রসূতি । আবার আঁদাঁত বিশ্বের 
আ'দিজননী এবৎ আগ্ন 'আঁদাতির গর্ভ ।*৮৯ তাহলে উমা আঁদাতির প্রতীক । 

কেনোপাঁনষদের “উমা'র মূল এইখানে । শুধু ধ্বানসাদৃশ্যে ব্যাবলনের 
0/07179 হতে উমাকে টেনে বার করবার কোনও প্রয়োজনই হয় না। দাঁক্ষণাত্যের 
ভাষায় মাতৃবাচক শব্দাটও “উদ্মা' নয়, 'আম্মা'-যেমন “মন্চা-আম্মা” “মেরী- 
আম্মা” ॥ তার সঙ্গে বেদের “অম্বা'র মল আছে । “অম্বাই* ব্যাঁবলন থেকে 
এসেছে-_এ বললে তা হবে শুধু দ:রাগ্রহীর প্রজম্প। : 

আসলে “উম্না” বৈদিক সমাজে সাধারণ্যে প্রচলিত একি ওষাঁধর সহজ্ঞা । 
তার আঁশ থেকে সক্ষম কাপড় হত । মুঞ্জের চাইতে শণের আঁশ সূক্ষম, উমার 
আঁশ আরও সংক্ষম॥ সোমের অংশ রসবহা নাড়ীর প্রতীক--এর ইশারা 
খকসংহতার সোমমণ্ডলে অনেক আছে । অৎশহজালের ভিতর দিয়ে 'আঁ্নর 
আর্চঃ' বা. সোমের “রস' দইই প্রবাহত হয়। যজ্ঞের অনূষ্ঠান এই প্রবহণের 
সাধনা ॥. “উমা” আদৌ একাঁট যক্ঞাঞ্গ । - যজ্ঞাঙ্গে দেবত্বের আরোপ বেদে একি 
সাধারণ রীতি। উমা বাক্ষমার কাপড়ের প্রশৎসা প্রাচীন সাঁহত্যে অনেক 
আছে। তাইতে “উমা'তে “বহুশোভমানা” বিশেষণাঁটও বেশ খাটে । 

খুব সম্ভবত “উমা” একাঁট অব্যাৎপন্ন শব্দ কন্তু বেদে তাকে যখন 
প্রতীকরপে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন সে যে-ভাবের বাহন তার দিক থেকে তার 
একটা িবচিন দরকার, যাতে তার রাহাস্যক ভাবনা সহজ হয় । : এটিও একাঁট 
বোঁদক রীতি । “উমা*কে তখন অনায়াসে দেববাচক “উম' শব্দের স্রীলঙ্গ ধরে 
গনতে পাঁর। কেউ-কেউ বলেন বয়নার্থক “বা” (বে) ধাতু থেকে “উমা” 
হয়েছে। সাধারণ্যে প্রচালত “উমা'র এ-ব্যৎপাঁত্ত অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 
স্মরণণয়, সমস্ত যজ্ঞান্্ঠানকে কাপড় বোনার সঙ্গে তুলনা করার :রেওরাজ 
আমরা খক্‌সৎহিতাতেই পাই ॥৫৮২ গকন্তু “উমা” শব্দাটকে বোদকেরা যখন 
জাতে তুলে নিলেন, তখন লৌকিক ব্যাৎপান্তর সঙ্গে রাহাস্যক ব্যুৎপাত্তাটও 
তাঁরা জুড়ে দয়েছিলেন নিশ্চয় । এমাঁন করে বদ্যা-সম্প্রদায়ের পরম্পরার দ্বারা 
বাহত হয়ে তৌত্তরীয়ারণ্যকে “উমা আঁম্বকা বা আ'দজননীর সংজ্ঞায় পারণত 
হয়েছে । পুরাণে এই উমা কুমারজননী, আর কুমার আঞ্ন। 

এই উমা আবার “হৈমবত' । কিন্ত হমবৎকন্যা, নন, [হমবংপ্রভবা 
স্লোতাঁস্বনী--একথা আগেই বলোঁছ । হৈমবতাী পরে হলেন “পাব“তা”। প্রতীচ্য 


৮৪ উপানিষৎ-প্রসঙ্ 


ভুখণ্ডে এক প্রাচীন দেবীর সন্ধান পাওরা যায়তাঁন পরবতাধিষ্ঠান্তী 
( পর্বতকন্যা নন ) এবং [সিতহবাহনী । এই দেবীকে আমরা মাক'প্ডেয়পরাণের 
সপ্তশতীতে পাই “চস্ডী'রূপে । সেখানে দেবীর অনেক নাম. আছে, কিন্তু উমা 
নামটি কোথাও নাই । সপ্তশতাঁতে দেবীর ?তনটি চারন্র বার্ণত. হয়েছে ॥ তার 
মধ্যে প্রথম চাঁরন্রে দেবী শেষশায়ী 'বষ্ণুর যোগানদ্রা_তান পার্বতী নন, 
1কৎবা হমবানের সঞ্চে তাঁর কোনও সম্পকণ নাই। '1ছ্বতীয় চরিত্রেও তান 
হৈমবতা নন - তবে দেবতাদের কোপ হতে তাঁর আ'বভবি-“যেন জবলন্ত পর্বতের 
মত একাঁট তেজঃকট'রূপে 1৫৮৩ দেবতাদের কোপ (বেদে 'মনয্যু' ) হতে দেবীর 
এই দীপ্ত আঁবভাবের ভাবনা এসেছে খকৃসংহতার দুটি মন্যসান্ত হতে--যা 
দেবীযুদ্ধের ঠরবৃতির-বীজ ।৫৮৪. দেবী হৈমবতা না হলেও সিংহবাহিনী, আর 
1সংহাট িমবানের দান ।৫৮৫ - মাহষাস[রবধের পর থেকে দেবা িমবৎপর্বতকে 
আশ্রয় করে হলেন “গার্বতট' এবং 1সংহ রীতিমত তাঁর বাহন হল 1৭৮৬ মধ্যম 
এবং উত্তম দর্াট -চাঁরব্রেই দেবী “আম্বকা' এবং “চাঁশ্ডকা'_-সংজ্কা দুটি তাঁতে 
রং ॥৫৮৭ 

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, পাটির রঃ নত উমা আর পুরাণে 
“হৈমবতা চাণ্ডকা' । . উমা তাঁর শাস্তমত আর চীণ্ডকা ঘোরমৃত। বেদে 
[তান রুদ্রের স্বসা বা পত্বী। : পুরাণে রদদ্রের জায়গায় পাই ঈশান: বা 
1শবকে 1৫৮৮ দেবা সেখানে স্বতম্ত্রা, শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পক“ আবনাভাবের । 
বেদে রুদ্র ঘোরদেবতা, তানই আবার শান্ত হলে হন “শব'*৮৯- ঝড়ের পর 
আকাশের মত ॥ বেদে শিব-শান্তর যেরূপ, পুরাণে 1ববৃত রূপ তার 
অনৃপূরক | একাটতে দেব ঘোর, দেবী শান্তা .আরেকিতে দেব ঘোরা, 
দেব শান্ত। উপাঁনষদের ভাষায় একটিতে দেবা প্রজ্ঞা, আরেকটটিতে প্রাণ। 
বেদের.উমা তাই সিংহবাহনণ নন, 1কন্তু উমা আর চপ্ডিকা দুজনেই হৈমবতা 
এবং পাবতী। 

“হৈমবতণী গ্রামার হার 'হেমালঙকারভূষতা”, 
আরেকবার “হুমবানের পাত্রী" ॥ কন্তু সোনা বোঝাতে “হেম' শব্দের প্রয়োগ 
মূল সংহিতায় বা ব্রাঙ্গণে নাই; আর: 'হৈমবতা'তে প্রত্যয়াট যে অপত্যার্থক 
নয়--একথা আগেই বলোছ। তবে মরমীয়ার দৃণ্টিতে দুটি ব্যাখ্যাই সত্য 
হতে পারে। এশ্দ্রচেতনার মহাকাশে যে-স্ত্রীমৃর্তর আবভবি হল তান 
গহরপ্ময়ী, অথবা [তিনি চেতনার শভ্র তুঙ্গতা হতে-জাত-_দৃইই অন:ভবাসদ্ধ । 
বেদে পর্বত' বা ধগার' চেতনার উৎক্কা্তর প্রতীক । পর্বত" পর্ববান-- 
ধাপেধাপে উপরে উঠে গেছে; আর গার” যেন উদগী-- হঠাৎ ঠেলে 
উঠেছে ।৫৯* অধ্যাত্মচেতনার উদয়ন যেন পর্বতের সান্‌ হতে সানতে আরোহণ 
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আর সৈইসঙ্গে দৃঘ্টির সম্ম্‌খে দিগন্তের 'িস্ফারণ 8৫৯১ অবশেষে আকাশের 
আঁনবাধ নীলের তলায় এক তুষারশূভ্র তুঙ্গতায় উত্তরণ । এই তো দেবীকে 
পাওবা, লোকোন্তরের আনন্ত্যকে পাগবা। এজন্যই দেবী হিমবতশ ৷ 
মরণায়, বেদের প্রধান দেবতারা সবাই গারষ্ঠাঃ বা পগারাক্ষং__যেমন 
ধাকসংহতায় মর:দগণ, ইন্দ্র, সোম, বিষ ;*৯২ যজ.ঃসখাহতায় রুদ্র এগাঁরশত্ত', 
পগাঁরশ' বা ণগারশয়' ।৫৯৩ হমাচলের তুষারশৃঙ্গের মাহমা রুদেরেই 
1শবর:প । 'হিমবানের বহু উল্লেখ সংহতাগ্ীলতে আছে। বোঁদকেরা যে 
একসময় হিমবপ্প্রচ্থের আঁধবাসী ছিলেন, তার আভাস পাওরা যায় সংবংসরবাচক 
সৎজ্ঞার ক্লামক বিবত'নে-_প্রথমে পহম” বা বরফ পড়া, তারপর "শরৎ" বা পাতা 
ঝরা, আর অবশেষে নীচে আসার পর “বর্ষ বা বরা নামা । নসর্গে 
আধদৈবত দৃণ্ট যাঁদের ধর্মের একাঁট 'বাশ্ট লক্ষণ, পাঁথবীপঞ্ঠে তুষারশংঙ্গের 
শুভ্র উত্তুঙ্গতা যে তাঁদের দেবত্বভাবনাকে উদ্দীপ্ত করবে এবং তাইতে তাঁদের 
দেবতারা যে গাঁরঘ্ঠা& হবেন--এ তো অস্বাভাঁবক কিছুই নয়। তাই 
পার্বতণীকে ব্যাঁবলন থেকে হিমবৎগ্রস্থে টেনে আনবার কোন প্রয়োজনই হয় 
না।_সংহের শোর হীঞ্গত খাক্‌সংাহতাতেও কিছ কম নাই। তবে এও 
লক্ষণীয়, উমা এবং চাণ্ডকা দ্‌জনেই আম্বকা এবং হৈমবতা হলেও চাঁস্ডকাই 
[সংহবাছনী--1তাঁন যেন উমার মন্যু-মার্তি। 


্ঘী'র কথা হল, এইবার সংক্ষেপে যক্ষের কথা । দেবতাদের সামনে 
দূরাঁদগন্তে আনবর্চনীয় একটা-কছ: প্রাদভ্ভুত হয়েছিল, যা আলোও নয় 
অন্ধকারও নয়_-যেন ছায়াতপের মায়া ।৫৯১ এই আবিঃ-ই “ক্ষ” । 

বেদে “যক্ষ' বহ:প্রযত্ত শব্দ । প্রয়োগের মধ্যে একটা সংষ্পন্ট অর্থপারণাম 
লক্ষ্য করা যায় । খকসংহতায় শব্দটি ভাববাচী-বোঝায় 'রহস্য' । বৈশ্বানর 
আঁগ্র “যক্ষের বৃহন্‌ অধ্যক্ষ" অথাৎ সব্বাতিশায়ী বলে লোকোত্তর রহস্যের 
সাক্ষী ।৫৯৫ - এই রহস্য বরণের মায়া, তাই বরুণ 'য়ক্ষিন্‌* ৫৯৬  বৃহস্পাঁত 
মল্লবীষে"র দেবতা-তানও 'রক্ষভৃৎ' অগম রহসাকে বহন করে চলেছেন 
তাঁর মধ্যে ।৫৯? মরব্দ্গণ বৈশ্বানর আগ্রর মতই 'যক্ষদ্‌শঃ'এই যক্ষকে 
দেখতে পান আর দেখতে-দেখতে যেন “শহভ্র' হয়ে ওঠেন ।৫৯৮ লক্ষণীয়, আগ্ন 
বৈশ্বানররূপে এবং বায়ু মরদগণর;পে দুজনেই যক্ষের অধ্যক্ষ এবং দ্রষ্টা, আর 
ইন্দ্রসহছচর বৃহস্পতি 'যক্ষভৃৎ--সংহতার এই ভাবনার ছায়া পড়েছে 
কেনোপ্ানষদের উপাখ্যানে | অধ্যাত্মদষ্টতে সংহতায় ?সদ্ধচেতনার বিকৃতি 
আর উপাঁনষদে সাধকচেতনার । 

সংহিতায় 'বরহ্ম'-সংজ্ঞা যেমন প্রজ্ঞান এবং তার শান্ত এই দই অর্থে ব্যবহৃত 


৮৬ উপানষৎ-গ্রসঙ্গ 


হয়েছে, “যক্ষ'ও তেমাঁন বোঝাচ্ছে রহস্য এবং রহস্যশান্ত দুইই । “অসংর* এবং 
'ায়া' শব্দের মত “ষক্ষ' শব্দেও শান্ত বোঝাতে কোথাও-কোথাও?৯৯ খানকটা 
অর্থপিকর্ধ ঘটেছে-_যক্ষ' যেন 'যক্ষয়' বা রোগের কাছাকাছি এসে দাঁড়য়েছে। 
মনে রাখতে হবে, রোগ হয় কোনও রহস্যময় অপশান্তর ক্রিয়ায়__এ-বশ্বাস খুব 
প্রাচীন। এই অর্থাপকর্ষে'র ধারা ধরে যক্ষ পরে হয়েছে “দেবজন'-_যে মানুষের 
ভাল বা মন্দ দুইই করতে পারে। 

শোৌনকসংাহতায় দেহ'স্থিত রহস্যময় আত্মা £ “অণ্টাচক্রা নরদ্বারা দেবানাং 
পর: অয়োধ্যা তস্যাং 1হরণ্যয়ঃ কোশঃ স্ব জ্যোঁতষা-ব তঃ, তাঁস্মন 1হরণ্যয়ে 
কোশে ত্রযরে ন্তিপ্রাতাষ্ঠতে, তাঁদ্মন যদ য়ক্ষম- আত্মন্রং তদ বৈ ব্রঙ্জারদো 
[বদহঃ' ।৬** আবার অন্যত্র ঃ পৃ্ডরীকং নবদ্ধারং 'ভ্রিভর- গৃণোঁভর: 
আব্‌তম:, তাঁস্মন পদ য়ক্ষম আজ্ঞন্রৎ ইত্যাদি ।৬*৯ আবার ষক্ষ ভবনের 
অন্তযামী মহাদেব £ “মহদ যক্ষং ভূবনস্য মধ্যে তপাঁস ক্রান্তৎ সাঁললস্য পৃষ্ঠে, 
তাঁ্মঞ্‌ ছয়ন্তে য় উ কে চ দেরা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পারত ইর শাখাঃ, ।৬০২ 
আবার, “দরে পরর্ণেন রসাঁত দুর উনেন হাঁয়তে, মহদ: যক্ষং ভূরনস্য মধ্যে 
তস্মৈ বাঁলং রাষ্ট্রভৃতো ভরান্ত ।৬৭৬ যক্ষ এখানে রাজা সোমের মত পর্ণ মার 
আলো আর অমাবস্যার অন্ধকার_দুয়েরই সমাহার । 'বম্বভুবন তাঁর রাজ্য 
আর দেবতারা তাঁর রাজ্যপাল । আবার ষক্ষ রুদ্র পশুপাঁতর রহস্যশান্ত, যা 
আছে কারণসাঁললের গভীরে $ “তুভ্যম আরণ্যাঃ পশরো মৃগা রনে 'হিতা 
হংসাঃ সংপর্ণাঃ শকুনা রয়াধাস, তর য়ক্ষৎ পশপতে অপস্ব. স্তসূ,তুভ্যং ক্ষরান্ত 
[দর্যা আপো রধে'।৬*৪ দেখাঁছ, বরণের মত রুদ্ুও 'য়ক্ষিন” । এখানে 
তাঁর শান্ত রুপ। মন্দের শেষাংশে গঙ্গাধর ধ্যানী শিবের ছাঁব ফুটে উঠেছে। 
বরুণ আর শিব একই তন্তু। রাদ্র-শবের সঙ্গে যক্ষের যোগ পরে পুরাণে 
পল্লাবত হয়েছে। কেনোপাঁনষদের যক্ষে উমাপাঁত র;দ্রের বা ?শবের অনংযঙ্গ 
সহজেই মনে আসে । 

মাধ্যাম্দনসখাহতায় মনকে বলা হয়েছে 'অপর্ধৎ যক্ষম অন্তঃ প্রজানাম 
জীবের মধ্যে এক অপর” রহস্য ।৬০৫ 

শতপথব্রাহ্গণে রূপ আর নামকে বলা হয়েছে ব্রদ্ধের দুটি “মহতাঁ য়ক্ষে'__ 
রহস্যময় মহাশান্ত ।৬০৬ তোত্তরীয়ব্রা্মণে নাচিকেতা গ্রচয়নে ইন্টকোপধানের 
সময় প্রাতাটি ইন্টককে সম্বোধন করে বলা হয়, 'ত্বয়ীদম অন্তঃ বিশ্বৎ যক্ষৎ 
রধ্বং ভূতং রশ্বং সুভ্‌তম ।৬০৭ যক্ষ এখানে ব*্বমূল রহস্যশান্ত। অন্যন্র 
যক্ষ ব্রদ্বের তপঃশান্ত।৬১৮ গোপথব্রাহ্গণে রক্গকে বলা হয়েছে “মহদ- য়ক্ষম 
একম এব' ।৬০৯ 

ব্রাহ্মণেই যক্ষকে পাই দেবজনরুপে । তখন সে ভাল-মন্দ দৃইই। যখন 
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ভাল, তখন সে গন্ধর্ব অপ্সরা বৈশ্রবণ এবৎ ইন্দ্রের দলে ।৬১০ তার রূপ 
তখন নয়নভুলানো ৬১১ আর -যখন মন্দ, তখন সে রক্ষঃ পিশাচ জন্তক আর 
অস্রদের দলে ।৬৯২ 

পুরাণে বৈশ্রবণ কুবের যক্ষদের আধপাত। ররর রা 
দপম্টতই যক্ষ তখন যোগৈশ্বর্য ৷ যোগ নরের সাধনা, বপ্রের সাধনা ঘাগ-_একাটি 
আত্মশান্তর উদবোধন, আরেকাট দেবশীন্তর উপাসনা. একমান্র ষক্ষাধপাত 
কুবেরই নরবাহন-_-এটা লক্ষ্য করবার মত.। - তাঁর - গৃষ্পক রথ একবার কেড়ে 
গনয়োছল রাবণ ।.-.এখন কেড়ে নিয়েছে বুঝি নরেরা । বৌদ্ধধর্মে যক্ষেরা 
অনুকূল যোগশান্ত ॥ থ্স্টপূর্ব যুগ হতে এদেশের বাস্ু-এবং ম]্তীশজ্পে 
যক্ষ-যাঁক্ষণণর ছড়াছাড়। 

কেনোপানিষদের 'যক্ষণ এবং “্ পরাণের উমা-মহেশ্বরকে স্মরণ কারিয়ে 
দেয়। কাগহনশীর অন_বাত্ত চলছে পরের খণ্ডে। 


৮৮ উপানষংপ্্রসঙ্গ 


চতুর্থ খণ্ড 
আকাশে বহুশোভমানা দেবীর আঁবভবি-আদিত্যের মাধ্যান্দন উদভাসের 


মত “আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অভ্তরিক্ষম্‌” (৬৯০ ইন্দ্র দেখলেন । 'জভ্ঞাসা 
করলেন, “ক এই যক্ষ ? শঃনলেন £ 


জাব্রছ্ষেত হো.বাচ। ব্রক্জণো ৰা এতদ- [বজয়ে মহায়ধৰম- ইীতি। 
ততো হৈ.র [বিদাণ্টকার ব্রদ্েতি ॥ ১ 


:.. -সেই (স্ব) এই কথাই বাঁললেন, “ইনি ব্্ষ'। এই যে তোমরা মহান হয়ে উঠেছ, 
এ কিন্ত; ব্রদ্মেরই বিজয়ের ফলে। তাইতে (ইন্দ্রের ) সংঁবং হল, এই তো ব্র্গ । 


দেবী বললেন। ইন্দ্র শনলেন। শোনামান্ই তাঁর সৎবতএর উদয় হল । 
পরম ব্যোমে সহম্রাক্ষরা পরা বাকের এই প্রসাদ । অন্ত্ণকন্যার কণ্ঠে 1তাঁনই 
বলেছিলেন, এখনও বলে চলছেন,৬৯৪ 
. অহম- এর জ্বয়ম- ইদং রদামি 
জ্‌ষ্ঠং দেবেভির উত মান5ঘেভিঃ। 
য়ং কাময়ে তং-তম: উগ্রং কৃণোমি 
তংব্রচ্জাণং তম ধাঁঘং ভৎ সঃমেধাম্‌ | 
-আম নিজেই একথা ব্লছি- যার, আম্বাদ পেয়েছে, দেবতারা. আর মানুষেরা ;. যাকেই 
আম কামনা কার, তাকে বজুতেজা৷ কার, তাকে (কার) বূহতের ভাবক, তাকে (কার ) 
খাঁষ তাকে (কার) সমেধা। 


ছান্দোগ্যে আছে ব্রদ্ষের গমক (যান নিয়ে যান ) এক “অমানব' পুরুষের 
কথা । মানৃষ দেবপথ ধরে সংবসর হতে আঁদত্যে যায়, আ'দত্য হতে চন্দ্রমায়, 
চন্দ্রমা হতে 1বদন্যতে । তখন ওই অমানব পন্রূষ তাকে ব্রক্ধে য়ে যান ।৬১৫ 
দেবী এই অমানব পুরুষ। তাঁর আবভবি অরোরার মত। কেনোপানিষদেও 
1কছংক্ষণ পরে 'িদযতের কথা বলা হবে। ৃ 

দেব যখন স্বয়ম- আবিভ্ত হয়ে ব্রহ্ধকে পাইয়ে দেন, তখনই তাঁকে পাওবা 
সহজ হয়, পূর্ণ হয়। সব দেবতারই গাঁত ব্রদ্দের আঁভম:খে, বস্তু বরঙ্ধাকে 


কেনোপাঁনষং ৮৯ 


সবাই পান না। আভাসে তাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, কিন্তু প্রভাসে তাঁকে ধারণা 
করতে পারেন না। দেবী “আঁদাতর্‌ দেবতাময়ণ'৬৯৬-_সমস্ত দেবতার 
সমাহার এবং তা ছা?পয়েও আরও-কিছ। সতরাৎ ব্রদ্দের সংবৎ ?তাঁনই দিতে 
পারেন-_সমস্ত চিদবাত্তর সমন্বয়ে এবং সমাহারে । 

গতনাঁট লোক-_পথবী অন্তারক দে্যোঃ। এরা ব্রদ্দের অভিমুখে ?সণড়র 
মত চেতনার িনাঁট ভামি। প্রত্যেক লোকে একেকাঁট দেবতা আঁধপাঁত_ 
অন্যান্য দেবতা তাঁদের ঠবভূতি। এখানে লোকপাল দেবতাদের নাম যথাক্রমে 
আগ্ি বায়] এবং ইন্দ্র। সংহতায় অন্যান্য নামও আছে_ যেমন আঁগ্ ইন্দ্র 
ধমন্ত্রবরুণ, ?কংবা আঁগ্প মাতাঁর্বা সূর্য-যম ।৬১৭ নাট লোকে তনাট 
দেবগণ--যথাক্রমে বসুগণ রদ্ুগণ আদত্যগণ এ'দেরই াবভঠীত। অধ্যাত্ম- 
দৃগ্টিতে এই দেবতারা শরীর (অন্ন) প্রাণ মন অথবা বাক্‌ প্রাণ মন-__যেমন 
এখানে । বোৌঁদক দর্শনে অন:র;প সংজ্ঞা হল ভৃত-ভুবন এবং ভম৬্৯* অথাৎ 
যা হয়েছে যা হচ্ছে যা হয়েই আছে (সহজ এবং আনবাধ 'স্থীত)। আগ্ম-বায়ু 
এবং ইন্দ্রের সহায়ে হওরার এই তিনটি সোপান বেয়ে পেশছনো “ভূমা'তে বা 
ব্্দে_এই হচ্ছে 'বজ্ঞান-সাধনার 'সাদ্ধ। সেখানে পেশছনো হল মহাস:খে 
পেশছনো 1১১৯ 

অতএব 


তচ্মাদ- রা এতে দেবা আঁততরাম- ইরা.নযান- দেরান- য়দ- আঁগর- 
বায়।র- ইন্দ্রঃ। তেহ্যেনন- নোৌদষ্ঠং পঞ্পশঃ। তে হ্যে.নৎ প্রথমো 
(িদাণ্কার ব্রদ্ষেতি ॥ ২ 

তচ্মাদ- রা ইচ্দ্রো হাঁততরাম: ইরা.ন্যান: দেরান-।  হ্যে.লন: নোঁদিম্ঠং 
পস্পর্শ । সপ হ্যেনৎ প্রথমো [রদাণকার ব্রচ্দেত ॥ ৩ 

_-তাইতে এই দেবতারা ছাপিয়ে গেছেন ষেন অন্য দেবতাদের__এই যে আগ্ন-বায়্‌ ইন্দ্র 
(এরাই )। কেননা তাঁরাই এ'কে সবচাইতে কাছে গিয়ে স্পর্শ করেছেন। কেননা তাঁরাই 
প্রথম এ'র সংাবং পেয়েছেন ব্রন্ধ বলে। 


তাইতে ইন্দ্র যেন ছাঁপয়ে গেছেন অন্য দেবতাদের । . কেননা হীন এ'কে সবচাইতে 
কাছে গয়ে স্পর্শ করেছেন। কেননা ইনিই এর প্রথম সংবং পেয়েছেন ব্রহ্ম বলে। 


এট আখ্যায়কার উপসংহার । আঁগ্ন বায়; এবং ইন্দ্র--1বশেষ করে ইন্দ্র 
ব্মসংবাত্তর ম্‌খ্য সাধন। “যেন” (ইর) শব্দাট লক্ষণীয়। এ'রা অন্য 
দেবতাদের “যেন' ছাঁপয়ে গেছেন। বস্তুত যে-কোনও দেবতাকে ধরে ব্রন্ষে 


৯০ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


পেছনো যায়। বদ্ধ “এক সং, দেবতারা তাঁর িভূতি ।৬২ িভূতি হতে 
সম্ভাত, তাকে ছাঁপয়ে অসম্ভাত ॥ অনুভাব্যের এই পরম্পরা । চরম 
অনৃভব_“নবেদাঃ'র । সেখানে সংও নাই, অসংও নাই ।৬২৯ ওইথেকে 
দেবতাদের বসষ্টি।৬২২ “একং তং" এরই 1বসৃষ্টি, অতএব “মহদ্‌ দেরানাম্‌ 
অসুরত্বম একম.*৬২*--সব দেবতার মাহমা এবং আঁতাস্থাত এক। স্বর্পত 
সবাই ব্র্ধ। 

ব্র্ধসংাবত্ঞ্প প্রকার নোদিষ্ট জ্পর্শন-_সবচাইতে কাছে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ 
করা । মরমীয়া অনুভবের একটি কলম আছে__দেবতাকে [নিজের বাইরে (বহি) 
দেখা, তারপর অন্তরে_নিজের হৃদয়ে অনুভব করা ।৬২৪ এই অনুভবই 
স্পর্শের সখাবং। তার পর ওই হৃদয়ের গহন গভীরে তাঁর গুঞ্জন শোনা । 
হৃদয়ের স্পর্শ প্রাণেরই স্পর্শ । এমান করে চক্ষু প্রাণ ও শ্রোন্রের ত্পণে 
আস্বাদ্দনের চরম চমৎকার. রূপ স্পর্শ এবং শব্দের উজানধারায়। 
.- অংধীহতায় এই. নোঁদগ্ঠ স্পর্শকে উপামিত করা হয়েছে জায়া-পতির 
সম্পারঙ্বঙ্গের সঙ্গে । খাঁষ অরুণ বৈতহব্য আখ্নকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'আছম 
জান, তিনি. আমাকে চান। আম যেন তাঁর হদয়ের খুব কাছিতে যাই 
নািড় স্পর্শের জন্য (1নস্প্‌শে ), উতলা জায়া যেমন করে যায় পাঁতর কাছে 
সুবসনা হয়ে'। ৬২৫ নোধা গোৌতম- ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে. বলছেন, “আমার 
মনীষারা তোমায় স্পশ“ করছে, উতল. পাঁতকে যেমন স্পর্শ করে উতলা 
পত্বীরা' ।৬২৬ 

অন্যত্র বৈরূপ নভঃগ্রভেদন_ তির্যক ভাঙ্গতে এই স্পর্শের একাট বর্ণনা 
1দয়েছেন।১২৭ ইন্দ্র সোমপাতম। তাঁকে তান আহ্বান করছেন প্রাভঃসবনেই 
প্রথম সোমপান করবার জন্য (৯) । দেবতা চান আত্মাহ্হাত। তাইতে দ্রব্যযজ্ঞে 
দেবতাকে যা আহাীত দেওরা হয়, তা আত্মারই প্রতীক। সোম আনন্দের 
জনক-_-সে আমার আনন্দ, আমারই রসচেতনা ।১২৮ তা-ই দেবতাকে ?দতে 
হবে পারপৃত করে । আগ্রর মত সোমও শুচি হওরা চাই । অধ্যাতদআ্টতে 
একাটি অভ+*সা-_দেবতাকে পাওবার তীব্র আক্যীত, আরেকটি আনন্দচেতনা। 
দুইই শু হয় আঁদত্যের বা “বৃহৎ জ্যোতি'র আবেশে । সোম্য আনন্দ তখন 
প্রজ্ঞাজ্যোতিতে ভাশ্বর । বৈরুপ ইন্দ্রকে তাই বলছেন, “এই দেখ, আমাদের 
আনন্দ সূর্যের সোনালী তেজে ঝলমল করছে । তার রৃপের সামা নাই, 
তুলনা নাই । হে দেবতা, তোমার তন€কে তার স্পর্শ দাও ( তন্বং স্পর্শ স্ব ) 
**গাভীরে আসন পেতে এক হয়ে মিশে ?গয়ে নিজেকে মাতিয়ে তোল” । বৈষবের 
ভাষায় এ-স্পর্শ যোগ “আত্মোন্দিয়প্রীতি-ইচ্ছায়' ততটা নয়, যতটা “কৃষ্ধোন্দ্য়- 
প্রশীত-ইচ্ছায়' । আমার রংপসঙ্জা তাঁরই জন্য, তাঁর সন্ভোগেই আমার তৃপ্তি। 
কেনোপাঁনষং ৯১ 


এই স্পর্শের দেবতা সখাহতায় “পাঁশ্স--1যাঁন মরুদুগণের মাতা । মরুদগণ 
[বশে প্রবহমান প্রাণের জ্যোতির্ময় ঝড় । মাতা পাশন ধেনর:পণী | - ?পতা 
পাশ্রি* বৃষভ ('অয়ং গৌঃ পঠীক্-)--সথাহতায় আঁদত্যরপী প্রাণ ।৬২৯ 
1পতা ও মাতার একই নাম--দটিতে এক যৃগনদ্ধ তন্ত। দুয়ের সম্পীরম্বঙ্গ 
হতে যে আলোর ঝড় বয়ে চলেছে, তা-ই িশ্বপ্রাণ। অন্তণকন্যা বাকের 
স্বানূভবে তার পারাঁচীত আছে ।৬৩০ 
“. এই ভাবনাগীলিতে “নৌদষ্ঠ স্পশে“র' স্বরূপ বোঝা যায়। এর সঙ্গে 
গণতায় টীল্লাখত আত্মযোগণীর 'ব্রন্দসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ” তুলনীয় ।৬৩৯ 
এই “অত্যন্তসখের' একটি ৮ পাঁরাঁচীত আছে খকসংাঁহতার সোমমণ্ডলের 
উপান্ত্যসূক্তে ৬৩২ 

য় বিদ্যার লক্ষ্য ব্রপ্ধের আনন্দকে সম্ভোগ করা । উপাঁনষদে নানাজায়গায় 
নানাভাবে এই আনন্দের কথা এসে গেছে। সখাঁহতায় দোখ, অমৃতত্ব আর 
আনন্দ এক কথা, আনন্দাসাদ্ধ হয় সোমষাগের ফলে, আনন্দ “সোম্যং মধু । 
কৌষাতাঁকর পর্যঞকাবদ্যায় সমস্ত হীন্দ্িয় 1দয়ে ব্রদ্দের সম্ভোগ, ছান্দোগ্য ও 
বৃহদারণ্যকের মধহাবদ্যা, ছান্দোগ্যে ভূমানন্দের আদেশ, তৈৌত্তরীয় : এবং 
বৃহদারণ্যকের আনন্দ-মীমাংসা, ঈশাতে ত্যাগের দ্বারা ভোগের উধ্বাঁয়ন__সর্বরই 
বেজে উঠেছে গজজীবিষা আপ্যায়ন এবং আনন্দের সুর । বোঁদক জীবন- 
দর্শনের এইটি বৌশঘ্ট্য। কেনোপাঁনষদের শেষেও আমরা আনন্দ-ব্রঘোর উদ্দেশ 
পাব। যে জোমনীয়োপাঁনষৎ কেনোপানষদের আকর, তার উপসংহারে আছে 
অন্তরে-বাইরে বিশ্বের সর্বন্ত সাঁবতা এবং সাধিন্রীর অন্যোন্যসম্ভুীতর লীলা-_ 
আঁগ্ন আর পৃথবীতে, বরণ আর অপে, বায়; আর আকাশে, স্তনয়িত আর 
বিদ্যুতে, আদিত্য আর দোযাঃ-তে, চন্দ্র আর নক্ষন্রে, যজ্ঞ আর ছন্দে, মন আর 
বাকে; প;রূষ আর দ্বীতে--সর্বন্ সাঁবতা আর সাবন্রীতে মিলে “দ্ধে য়োনণ, 
একৎ মথ.নম: 1৬৬৩ এই মথুনীভাবই ছন্দোগদের “সাম”৬৩৪ এবং সামবেদের 
উপাঁনষং। ৯৪১ আখ্যায়কাশেষে ১ র্ষসংস্প্শে তারই 
এ 


জাগ্যািকা শেষ হল। পি সিসিক পারি 
বা তাঁকে পেতে. পা?র_ আচার্য তার একটা আভাস [দিলেন । এপধন্ত তাঁর 
অনুশাসন 1ছল প্রায়শ নৌতমহখে ব্রহ্মকে এ 1দয়ে পাওবা যায় না, ও দিয়ে 
পাওরা যায় না। শুধু একটি মন্ত্রে বলা হয়েছিল, তাঁকে পাওরা যায় 
প্রীতবোধের দ্বারা । এইবার পাওরার উপায়গহীল একট বিস্তৃতভাবে - আলোচিত 
হচ্ছে দুট “আদেশ” এবং একটি অনুশাসনের মাধ্যমে । 


৯২ উপানিষং-প্রসঙ্গ 


আচার্য বলছেন, 


তন্যৈঘ আদেশো, য়দ- এতদ- বিদঢ্যতো বাদ্যতদ- আ ৩ ইতী. ন: 
ন্যমীমিঘদ- আ ৩ ইত্য.ধদৈবতম- | ৪ 

অথা-ধ্যাত্সম-। যদ- এতদ- গচ্ছাত-ৰ চ মনঃ। অনেন চৈ.তদ- উপদ্মরত্য.- 
ভীঁক্ষণং সঙ্কল্পঃ ॥ & 

সেই (ব্রদ্ষের ) বেলায় এই (হল ) আদেশঃ এই যে বিদহাতের (ছটা) ঝলক 


দিয়ে উঠল যেন গো, তিনিই কহ দর ফেলল যেন গো। -এই হল দেবতাদের 
সম্পাকতি (আদেশ )। 


অরপরে আত্মার সম্পাঁকত . (আদেশ) ৪ এই যে মন এ'র কাছে যায় যেন। আবার 
এই মন দিয়ে একে নাবড়ভাবে_ স্মরণ করে. (উপাসকের) স্কজ্প। 


আদেশ একাঁট পারিভাষিক সংজ্ঞা । মৌল অর্থ নিদেশশ, স্কেত, ইশারা_। 
আসলে এট সুনতরাকারে তন্ত্রের খ্যাপন, যাতে পথের দশা মেলে। কিন্তু 
তার ষঞ্চে জীঁড়য়ে থাকে প্রবন্তার একটা প্রেষণা বা প্রচোদনা_বৌদ্ধ 'ধর্মদেশনা'র 
মত। আদেশের নিদর্শন. প্রাচীন উপানষৎগযীলর নানাজায়গায় ছড়ানো 
আছে ।৬৩৫  তৌত্বরীয়োপাঁনষদে আদেশকে বলা হয়েছে মনোময় পুরহষের 
আত্মা,আর চতর্বেদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।৬৩৬  ছান্দোগ্যে “গৃহ্য  আদেশে'র কথা 
আছে, তারা মধ্‌কর হয়ে ব্রক্ষপৃষ্প হতে. অমৃত সয়.ক'রে.আদিত্যের উধর্ঘ- 
রামতে.জমিয়ে রাখে ।৬৩৭ অর্থাৎ আদেশ ব্রক্ধাবদ্যার-পরম দেশনা । 
.. এখানে দুটি আদেশের কথা বলা হয়েছে একটি আঁধদৈবত.বা দেবতাকে 
নিয়ে, আরেকটি অধ্যাত্ম বা আত্মাকে নিয়ে । আঁধদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টির 
কথা আগেও বলোছ।৬৩৮ সংজ্ঞা দুটি বহ প্রাচীন এবৎ বেদব্যাখ্যার বলতে 
গেলে চাবিকাণঠ ॥ এদের প্রথম প্রয়োগ পাওরা যায় এতরেয়ন্রাহ্মণে ।৬৩৯ 
উপানয়দে এদের ছড়াছাঁড় ॥ একটা সংক্ষপ্ত বিবৃতি দিয়ে নিই ।. . | 
--একটা তন্্ুকে দেখতে হবে যেমন নিজের বাইরে, তেমীন আবার গনজের 
গভতরে ।. যেমন ব্রহ্ম । -ব্র্ধ যেমন আমার বাইরে আছেন, তেমান আছেন 
অন্তরেও ৷ বাইরে তান জগৎ হয়েছেন, অন্তরে হয়েছেন আত্মা । জগৎ এবং 
া্জবেরদানিচ ও ব্দ্ধে দুয়ের সমাহার । 

-বাইরের জগৎকে অনৃভব কারি, বন্ুরুপে আর অন্তরাত্বাকে ভাবর:পে। 
রা বস্তুতে ফুটে উঠেছে তন্রুপে, তেমান বাইরের 
বস্তুর অন্তরে আছে প্রাণ, আছে ভাব-_এককথায় সেও “আত্মদ্বী' ।. তনু : এবৎ 


কেনোপানিষং ৯৩ 


আত্মায় আঁম যেমন পুরুষ, বাইরটাও তেমাঁন এক বিরাট পুরুষ । আম 
সেই বিরাট পুরুষের ভীত । তাঁতে যা আছে, আমাতেও তা আছে । তাঁতে 
আছে বলেই আমাতে আছে । 

বাইরে দেখাঁছ সূর্য ।- তাঁর আলোয় এবৎ তাপে চরাচর জগৎ উদভাসত 
এবং সাক্রয়। এই সূর্য 'আত্মা জগতস্‌ তন্ছযষশ্‌ ৮+-যা-কিছ স্থাবর বা 
জৎ্গম, তার আত্মা ।৬৪০. ওই আঁদত্যে ?যান আছেন আর আমাতে যান 
আছেন, দুইই এক ।৬১৯ সেই পুরুষকে বাইরে যখন দোঁখ, তখন অনূভব হয় 
“পুরুষ এর ইদং সর, যদ ভূতং য়চ্‌ চ ভব্যম- পুরুষই এই সব-কছ;, যা 
হয়েছে আর যা হবে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপারে 1তানই হয়ে চলেছেন।৬৪২ এই দুষ্ট 
আঁধদৈবত--সব-কিছকে দেবতাময় দেখা । দৃণ্টকে অন্তরাবৃত্ত করে যখন 
অনুভব কাঁর, “য়ো অসার.সৌ পূুরূষঃ সোহহম আস্ম',৬৪৬ তখন তা অধ্যাত্ম। 

“যা এখানে আছে, তা ওখানে আছে, যা ওখানে আছে তা-ই এখানে আছে । 
“আলাদা করে কিছুই নাই ।৬৪৪ ওখানে এখানে এক করে দেখাই সম্যক্‌ 
দশন। 


কঠোপাঁনষদে বলা হয়েছে, লোকে বাইরটাই দেখে, 'ভিতরে কেউ দেখে না। 
কদাচ কোনও ধীর আবৃত্তচক্ষু হয়ে আত্মাকে দেখেন সামনাসামান। সাধারণ 
মানুষ ভাবের দূষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখে না, তাই সে তাকে বস্তু ও ঘটনার 
পুঞ্জরপেই দেখে । তার দেখা গরজের দেখা, রসের দেখা নয়। রসদষ্টি 
পেতে হলে দ্াঞ্টকে পাঁরশংদ্ধ করে নিতে হয় অন্তরে তাঁলয়ে 'গিয়ে। যেতে 
হয় মনের গভীরে--বজ্ঞানে । জ্ঞানের দৃঘ্টিতে দ্রত্টার “চদাবরণভঙ্গ' হয়, 
তখন বিশ্বে সে ব্রদ্ষের আনম্দর€পের 'বিভা দেখতে পায় । এখানে দৃষ্টি আগে 
অধ্যাত্স, পরে অধিদৈবত--আগে দেবতাকে দেখা আত্মাতে, তার পর 
বধ্বভুবনে । 

প্রাচীন উপানষংগলিতে আধদৈবত দৃষ্টির কথা আগে, অধ্যাত্ম দষ্টর 
কথা পরে। এট বোদক ভাবনার অনুগত । খাঁধর দৃষ্টি কাঁবর দৃষ্টি। 
স্বভাবতই সর্বন্ন আলো আর আনন্দকে আঁবষ্কার করা কাঁবদষ্টির লক্ষণণয় 
বৈশিষ্ট্য । “অংহঃ' (চেতনার সথ্চকোচ ) 'দূর্মাত' ( দৌর্মনস্য, মনমরা ভাব ) 
বা 'ভয়' খাঁষ-কাঁবর চিত্তকে 'ক্রিষ্ট করে না।৬৪৫ বৃহতের আনন্দকে তান 
অনুভবে পেয়েছেন বলে কোথাও তাঁর ভয় নাই,৬৪৬ অতএব দহঃখ ক্ষোভ বা 
অনৃশোচনাও নাই । তাঁর চিত্ত বালকের "চিত্তের মত সহজানন্দে স্বচ্ছ এবং 
ধার্তহীন ৬৪৭ তাইতে আবৃত্তচক্ষু হয়েই নয়, সাদা চোখেও এ-চিত্ সব 
দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। 


৯৪ উপানিষং-প্রসঙ্গ 


রামকৃষদেব বলতেন, 'বালক সব 'চন্ময় দেখে ।  ফাঁড়ং ধরতে গিয়ে গাছের 
পাতা নড়তে দেখে বলছে, চপ, আমি এখন ফাঁড়ৎ ধরব” । এ-দুুষ্ট যেমন 
অবোধের দুষ্ট, তেমান আবার প্রাতবোধেরও দুষ্ট । গোড়ায় এই এবোধ থাকে 
আভাসরংপে, তারপর ব্যাদ্ধর মারপণ্যাচে তা হারিয়ে যায়। সেই পণ্যাচ খাঁসয়ে 
আবার তা 'ফারয়ে আনতে হয়। তাই যাজ্ঞবলক্য কহোলকে বলোছলেন, 
'পাঁণ্ডতের যা পাবার তা পেয়ে আবার বালক হয়ে যাবে” ।৬৯৮ গসদ্ধের অবস্থা 
তাই শেষ পর্যন্ত বালবৎ সহজ অবস্থা ৷ তাঁর স্বর চম্ময় প্রত্যক্ষ । 

যৃগচেতনায় কখনও এট স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে_যেমন হয়োছিল বোদিক 
যূগে। একাঁট দিনের সযোঁদয় কুংদ আঙ্জরসের চোখে অপূর্ব মাঁহমার 
বস্ময় ?নয়ে ফুটে উঠল । দযলোকে অন্তারক্ষে পৃ1থবীতে আলোর ঢল নামল, 
নামল অন্তরে । আলো আর আঁধার জীবন আর মরণ যেন মাঁণহারের মত 
দেবতার গলায় দুলতে লাগল, দেবতার কল্যাণ-করস্পর্শে নঃশেষে মুছে গেল 
চিত্তের যত সঙ্কোচ আর মাঁলন্য ।৬৯৯ এ তো একটা আলোকিণ্ডকে শুধু 
দেখা নয়-+দেখা অন্তরে-বাইরে এক ভাস্বর মাহমাকে । দেখে বৃহৎ হওবা । 
রামকৃফদেব বলতেন_-'উদ্দীপন'। তা-ই হল 'প্রাতবোধ' কিনা বৃহত্এর 
আলোর 'দিকে চেয়ে জেগে ওঠা । রামকৃষ্*দেবের ভাষায় “চোখে তখন ন্যাবা 
লেগে যায়__যা দোখ, তাঁকেই দৌখ' । 

খাঁষ-কাঁবর চোখে এই 'চন্ময়-প্রত্যক্ষের সংস্কার সহজ ছিল বলে সবণ্র 
তাঁদের দুষ্ট আগে আঁধদৈবত, তারপর অধ্যাত্ম । আমাদের পক্ষে এখন তা 
সহজ নয়। তাহলে উপায় ?ক, সেকথাও উপ1িনষদের শেষে আচার্য বলে 
দয়েছেন। এখন তান যা বলছেন, তা প্রাতবোধের কথা, সহজ দ[ণ্টর কথা । 
এ-দৃস্টি এখনও দুজভ নয়। বরং মরমীয়া জানেন, এখনও 'প্রত্রথা পূরণথা 
গরশ্বথে. মথা”৬* সেই অপর;প অন্তত একবারের মত স্বীয় তন্‌কে তার কাছে 
সম্পূর্ণই বিবৃত করেন-যাকে 1তান বরণ করেন। কবির ভাষায় “যখন-আসে 
পরম লগন, তখন অন্ধকারে হঠাৎ তারে দৌখ।.*"দুদ'ম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে, 
কার সে নয়ন 'পরে নয়ন যায় গো ঠৌক। (আর তখনই তার ) দূত আসে 
[িদয্যত-উদভাসে, আমন্ভ্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লোৌখ' ।৬৫৯ 

এই-যে বিদন্যতের বিদ্যোতন, এক ঝলকে তাঁর সবট্‌কুর 'ঝাঁকিদর্শন', এই 
দৈবী বা শৈবা দণক্ষা তাঁর স্বয়ংবরণের চরস্তন রীতি । সেই বিদাত হঠাৎ 
দেখি তাঁর “দবী.র চক্ষুর আততম্‌**৫২--তাঁর চোখের বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল 
আমার চোখে । তাঁর দৃষ্টিতে আমার দৃষ্ট ফুটল। কিন্তু পরমহতেই 
তাঁর চোখে বুঝি নামি পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখে আঁধার নেমে 
এল। কোথায় তান! 


কেনোপাঁনষং ৯৫ 


ক্ষাণক দর্শনের পর এই-যে অদর্শন, তারই বেদনা আধদৈবত প্রসাদকে 
অন্তরে রুপান্তারত করে অধ্যাত্ম এষণায়। প্রাতবোধ থেকে আবার আমরা 
নেমে আস মনে । এ-মন রংপান্তরত না হ'ক, গোল্রান্তারত মন। একবার সে 
সাঁঈএর ছোরা পেরেছে, প্রাণের গভীর গোপন মহা আপন'কে সে. জেনেছে, 
জেনেছে সে তাঁর স্বকীয়া স্বয়ংবৃতা বধূ । তবে তার প্রাত এ পরকাঁয়ারামত 
আচরণ কেন--যেন সে অস্পশ্যা অগম্যা ? 

মন তখন পর.”'চরাঁত দূর আধাঃ'_কেবল চণ্ণর হয়ে ওঠে সুদ্‌রের 'দকে 
চেয়েচেয়ে। ?ি সে বলবে, কি. ভাববে--তার যেন সে দিশা পায় না।৬৫৩ এ 
বাঁঝ “উশতা জায়া'র মন- একবার পেয়ে হারানোর বেদনায় বধূর, বুঝতে 
পারে না “এই হয়াদগদাগ পরাণপোড়ীন ক 'দিলে 'হইবে ভাল”। অথবা এ 
যেন জলকে-চলা কন্যা (“কন্যা রার অবায়তী' ) অপালার মন, বশ্বের সব 
বিরাহণীর হয়ে যে বলোছল, “পাঁতকে আর যে আমাদের ভাল লাগছে না! 
আমরা চলাছ'""চল'ছি-_-কবে ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গত হব' ৬৫৪ 

এ-মন:ও তেমাঁন অলখের পানে অন্তহীন আভসারে গচ্ছাত ইব্ব-_যেন 
চলছে...চলছে'। চলার আর শেষ নাই। 'কন্তু অটুট তার সঙ্কজ্প--যার 
সম্ধানে সে বোরয়ে পড়েছে, তাকে তার পেতেই হবে । তখনই তার গোল্রান্তর 
সার্থক হবে রূপান্তরে ৷ 

চণর মনের যে-গাঁত, তার দার্শীনক সংজ্ঞা হল “আধা” বা ীবকজ্প'। এই 
মন স্থির হলে হয় গবজ্ঞান, তখন তার বাঁন্তর সংজ্ঞা “সঙ্কষ্প”। সতহতায় তাকে 
বলা হয় ক্রিতু"। মনে আগুন ধরে গেলে সে জরি কারু হজ্ঞানরতেপ 
সেই তখন পথের 'দশারী । 

চণ্চর মন 'বজ্ঞানের সাধন বা করণ (10907011981) । 'বজ্ঞানের সাধনা তখন 
স্মরের সাধনা । এই স্মরের কথায় ছান্দোগ্যে সনৎকুমার নারদকে বলোছিলেন,১৫৫ 
স্মর আকাশেরও বাড়া । শব্দাটর ব্য্‌ংপাত্তগত অর্থ হল আলোর ঝলক বা 
ঝলমলানি 1৬৫৬ আমাদের “জ্মৃতি'ও মনের আঁধারে একটা প্রতায়ের ঝলক । 

প্রাকৃত মনের স্মত বস্তু বা ঘটনাকে ভশ্রয় করে জাগে । সে-স্মতি অশুদ্ধ, 
যোগের ভাষায় তা "চিত্তের একটা কষ্ট বাঁত্ত।৬৫৭. শকন্তু এই স্মীত যখন 
গিজ্ঞানের আশ্রয় পায়, তখন তা আর বস্তুর স্মৃতি নয়, ভাবের- স্মৃতি । তখন 
সে ক্ষাণকা নয়, শা*বতী। ছান্দোগ্যে একে বলা হয়েছে 'ধুবা স্মৃতি ।৬৫৮ 
দর্শনে তার সংজ্ঞা - “প্রত্যভিজ্ঞা কিনা আবার. চিনতে পারা । চিনতে 
পারা শাশ্বত সত্যের স্বর্‌পকে--আত্মায় । খাঁষ যখন বলেন, “য়ো হসাব.সৌ 
পুরুষঃ সো.হহম: আঁস্ম', তখন তাঁর এই আত্মপ্রত্যয় প্রত্যভিজ্ঞা বা. ধুবা 
সমত-_যা অতাত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তন কালে ব্যাপ্ত ৷ : এই স্মীতকে 


৯৬. উপানযং-প্রসঙ্গ 


অভাক্ষ-ং বা বারবার যা উসকিয়ে তোলে, তা-ই হল উপস্মৃতি _যা বিজ্ঞানের 
বাঁত্ত, মনের নয়। গীতায় তাকে বলা হয়েছে “অনংস্মৃতি'।৬৫৯ জপ 
অনস্মৃতির অনুকূল। 


আধদৈবত এবং অধ্যাত্ম দুটি আদেশ মালয়ে ব্রদ্মসাধনার তাহলে একাট ক্রম 
পাওরা যাচ্ছে। গোড়ার কথাই হল, তাঁর প্রসাদ ছাড়া তাঁকে পাওরা যায় না-_ 
1তাঁন যাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁকে পায়। তবে কনা তাঁর বরণের রখাতিও বড় 
বাচন্র। নচিকেতার মত িশোরচিত্তে কখন যে শ্রদ্ধার আবেশ হয়, কেউ তা 
বলতে পারে না। ওই আবেশটুকু হল তাঁর “কুটো বাঁধা”--আমাকে 'চাহৃত 
করে দেওরা তাঁর বলে । ফলে জাগে “অভীপ্সা'__লোকোত্বর একটা ছু 
পাওরার ইচ্ছা । অভীপ্সা মৃদু হতে পারে, তীব্রও হতে পারে। মৃদু 
অভীগ্সায় আগুন জলে ধ্‌“ইয়ে-ধু্‌'ইয়ে। তখনই বাহরগ্গ নানা সাধনার 
দরকার হয়, যার কথা আচার্য পরে বলেছেন। তীব্র অভীপ্সায় আগুন জলে 
ওঠে দপ্‌ করে, আর বিদ্যুতের উদ্‌ভাসে পথের আদ্যন্ত আলো হয়ে যায়। এই 
তাঁর সাক্ষাৎ প্রসাদ । 

কন্তু এথাকে না। তবে ফিনা এর পর থেকে অলখের চোখধাঁধানো 
আলোয় মন 'চরকালের জন্য সজাগ হয়ে ওঠে । আর সেইসঙ্গে জাগে “মনীষা” 
বা বিজ্ঞান। আলো নাই, 'কন্তু তার স্মৃতি আছে। মনীষা মনকে করে সেই 
স্মাতর বাহন। আবার স্মৃতি বস্তুর নয়, ভাবের । বারবার অভ্যাসের ফলে 
ভাবের স্মত পারণত হয় 'চদ্‌ঘন বাস্তবের সংঁবংএ। ব্রক্ধ তখন করামলকবং 
প্রতাক্ষ হন। 

সাদ্ধর এইট প্রথম পর্ব । কিন্তু তার পরে আরও িছ আছে । আচার্য 
এবার তার কথা বললেন। এইটিই হল কেনোপানষদের বৈশিষ্ট্য । 


কাত্যায়ন বলোছলেন, এক মহান আত্মাই বোদক খাঁষর দেবতা --1তাঁন 
হলেন সৃয“ বা আদিত্য ।৬৬০ আদিত্য তাপ দেন, আলো দেন-_এই তাঁর শান্ত 
এবং মাহমা । কিন্তু তান আবার কমল ফোটান-_-এই তাঁর আনম্দ। কমলের 
কথা ছান্দোগ্যে আছে _ 'ব্রহ্মপুরে (অন্তহ্থ'দয়ে) দহরং পশ্ডরীকং বে*্ম' বা 
ছোট্রু একাটি কমলের ঘরের কথা ।৬৬৯ হৃদয়ে, এই কমলের ঘরে তাঁকে পাওরা 
হল পরম পাওরা--সমস্ত অগ্গ প্রাণ হীন্দ্রয় মন আর মননষা 'দিয়ে পাওবা । 
হৃদয় দিয়ে পাওবা হল আনন্দের পাওরা, রসের পাওরা । তাইতে পাওরার 
পারপূর্ণতা । 

বেদে হৃদয়ের কথা নানাজায়গায় নানাভাবে আছে। ষেশ্্রদ্ধা দিয়ে সাধনার 


কেনোপানষং ৯৭ 
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শুরু, সংহতায় তাকে বলা হয়েছে “হৃদয়ের আকৃতি' ৬৬২ অন্যত্র আছে, প্রত 
পাঁতকে পাওবরার জন্য ধাঁকে মাজত করতে হয় মন মনীষা আর হৃদয় 
দিয়ে ।৬৬৩ অথাৎ যেমন, হৃদয় দিয়ে বোদক সাধনার শুরু, তেমাঁন হাদয়ে তার 
পরধবসান। উপাঁনষদে এ-ভাবনা বহ:প্রপণ্চিত। যে-যাজ্ঞবল্ক্যে ওপাঁনষদ- 
ভাবনা চরম তুঙ্গতায় উঠেছে, ?তাঁনও পাঁচাট ব্র্মপুরষের পর হৃদয়কে ষষ্ঠ 
্রক্ষপুরুষর;পে উপস্থাঁপত করে বলছেন, “হদয়েই ব্রঙ্গের '্মিততা, হৃদয়ই 
সর্বভূতের আয়তন এবং প্রাতষ্ঠা' ।৬৬৪ 

তৌত্তরীয়োপাঁনষদে ব্রদ্ধ রসস্বরপ ।৬৬৫৭ সরাহতায় আঁধযজ্ঞদৃষ্টিতে এই রস 
হীশ্দ্রয়ো রসঃ বা 'সোম্যৎ মধৃ যা খাতকামের সবাঁকছুকে মধুময় করে 
তোলে ।৬৬১ তা-ই তৌত্তরীয়োপাঁনষদের অধ্যাত্মদ-্টতে "বিজ্ঞানের পর আনন্দ । 
আর এই ব্রক্ষপৃরে সে-আনন্দের প্রাত্ঠা হৃদয়ের ওই ছোট্র কমলের ঘরে, দেবতা 
যেখানে আকাশ হয়ে নেমে আসেন । সেখানে, তাঁকে পাওরার যে-আনন্দ, 
সংহতায় তার উপমান হল উশত? এবং সবাসা জায়ার হৃদয়ের গভীরে 'নাবিড় 
স্পর্শে পাঁতকে পাওবার আনন্দ ।৬৬? 

এই মধুরা রাঁতর কথা সংহতার নানাজায়গায় আছে। বৃহদারণ্যকেও 
আছে স্বীর আকাশের আপু্রণের কথা, প্রজ্ঞানের পরম অনুভবের সঙ্গে 
সম্পাঁরষ্বঙ্গের উপমা ।৬৬৮ উপলাব্ধর এই পাঁরপূর্ণতার দিকে ইশারা করে 
আচার্য এবার বলছেন আদেশের উত্তরভাগ £ 


তদ-.ধ তদ- বনং নাম। তদ নম ইত্যয.পাঁসতব্যম-। সয় এতদ্‌ 
এবং বেদ, আভ হৈ নং সর্ণাণ ভূতানি সংবাগ্থীত্তি॥। ৬ 


সেই (ক্রঙ্গ ) হলেন গিয়ে সেই বধূ । “সেই বধ" এই ভাবনায় তাঁর উপাসনা 
করবে। যেনাক একে এমান করে বোঝে, সর্বভূতও-তেমান সবরকমে তাঁকেই চায়। 


বুদ্ধ 'যক্ষ' বা আনবণ্চনীয় এক রহস্য । অন্তযািরূপে ?তাঁনই আমাদের 
প্রশান্তা, কিন্তু সাধনার প্রথম পবে* তি “সাল্নাহত হয়েও গ্‌হাচর*৬৬৯-_তাঁর 
জয়ন্তী শীল্ত আমাদের মধ্যে কাজ করে যায় নেপথ্য থেকে । বৌঁদক ভাবনায় এই 
হল “সাঁবতার প্রসব'_দেবতা যখন চক্রবালের নীচে থেকে অলক্ষ্যে আলো 
ছড়ান।৬৭০ সাধনায় আমাদের অহত্কার হয় পুরোধা । কিন্তু “এএঅহং কার ? 
তাঁরই অহং প্রাতাঁবাম্বিত হয় আমাদের অহখএ। এই কথাট জানয়ে ?দতে 
দেবযানের প্রত্যন্ত তাঁর প্রথম 'আ'ব' - যক্ষরূপে । তাঁর আঁবভাবে 'দ্যলোক 
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অপহততমস্ক হয়”, কিন্তু পৃ1থবীতে তখনও আঁধার থাকে ।৬?১ তাই পার্থব 
বাক্‌ বা প্রাণ 'দয়ে আমরা তাঁকে জানতে পার না--অথচ লোকোত্তরের 
হাতছানি আমাদের কাছে দুবার হয়ে ওঠে । অবশেষে তাঁরই আঁবনাভূতা শান্তর 
কাছে আমরা তাঁর পাঁরচয় পাই শুদ্ধমনের মাধ্যমে । এই শীন্তপাত তাঁর 
প্রসাদ _ আমাদের মধ্যে 1বদ্যুংঝলকে তাঁর দ্বিতীয় আঁবঃ। 

এই পর্যন্ত তাঁর দেবলীলা-_তাঁর 'রূপৎ দেবেষ্‌। আমাদের সাধনায় 
এটি গোল্রান্তরের পর্ব । এর পর তাঁর মতযলীলা বা নরলণলা, জানতে হবে 
নদ অস্য অহম্‌”--আমি তাঁর কে। তাইতে আমার রূপান্তর ৷ 

আবার গোড়া হতে পথ চলা । কিন্তু এবার দশারী আমার অহৎকার নয় 
__তাঁর সেই বিদ্যুতের উদভাস। তার আলোয় পাঁরশৃদ্ধ মনের উজানে ফুটল 
মনীষা, উতলা মনকে সে করল স্মৃতির বাহন। অভ্যাসে স্মৃতি হল উপস্মত-- 
তৈলধারাবৎ আঁবাঁচ্ছন এক প্রাতবোধময় মনন । অবশেষে দামনীদমক হল স্থিরা 
সৌদামনী। ফুটল ধুবা দ্মত-_হদয়ের আকাশে প্রজ্ঞানের অরোরা । 
মনীষার সাধনায় মনোময় মানুষ দেবতা হল। 

নরলীলার এই পূর্বভাগ ৷ উত্তরভাগ হল দেবতা হয়ে দেবতাকে পাওৰা 
মানুষের মত করে। মানূষ তখন আধখানি দেবতা, আধখান মানূষ। 
সাহতায় তার সংজ্ঞা হল “অর্ধদেব” ৷ মা পরুকুৎসানীর সাধনার ফলে ব্রসদসহ্য 
এমানতর অর্ধদেব হয়েছিলেন--তার আধখান মানুষ, আধখাঁন বাত্রহা 
ইন্দ্র।৬৭২ দেবতার সঙ্গে তখন মানুষের লখলা, আবার মানুষের সঙ্গে দেবতার 
লীলা । এই হল মানুষের অধ্যাত্সসাধনার পরমাঁসাদ্ধ--রঙ্গাত্মভাব এবং 
সবাত্মভাবের সার্থক রূপায়ণ মানুষী তনুর আশ্রয়ে। আর তার সাধন 
হল হৃদয়-_যা মন ও মনীষার ওপারে এবং গভীরে । 

দেবতার আধখান হয়ে তাঁর কামনার সঙ্গে আমার কামনাকে 'মাঁশয়ে 
দয়ে,৬৭৩ তাঁর হৃদয়ের অতলের 'নাঁবড় স্পর্শ পেয়ে, তখন বূঝতে পার তানি 
আমার কে, আঁমই-বা তাঁর 'ি। 

তদ রনম:_তান আমার অপর্‌প ব'ধ। আচারের এটি একাঁট “আদেশ” 
_যক্ষেরই মত রহসাময় । 

“বিন বেদের একাঁট বহ:প্রযুত্ত শব্দ--সাধারণত বোঝায় গাছ বন বা কাঠ। 
ধাকসংহিতায় তার চারটি র্‌প পাওরা যায়--“বন: “বন' “বনা” 'রনস:' ৬৭৯ 
আগ্রর জন্ম হয় দুটি অরাঁণ হতে_দহাটই “বন । তার মধ্যে একজায়গায় 
অধরারণিকে বলা হয়েছে “সৃভগা বনা'। শব্দটি তখন স্শীলঙ্গ । আগ্গি দুটি 
বনের নবজাতক, সতরাৎ দুটিতে একাঁট মিথুন কল্পনা খুবই স্বাভাঁবক। 
বক্ষবাচী “বন' শব্দের ব্যুৎপাত্ত যা-ই হ'ক, িথুন-ভাবনা থেকে তার মধ্যে 
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মরমীয়ার দৃঘ্টিতে কামনার ব্যঞ্জনা এসে গেছে। এইথেকে “রনস-সঙ্ঞার 
উৎপাঁন্ত, যার একটি প্রয়োগ খাকসথাহতায় পাওবা যায় “প্রীত” বা “রতি' অর্থে । 
লক্ষণীয়, আগ্ঘর আতপ্রাচীন নাম 'বনস্পাত' । মনে হয়, এখানে “রনস: 
শব্দের মধ্যে ইম্ধন এবং কামনা দুটি অর্থ এসে মিলেছে । এ-কামনা উপাঁনষদের 
ভাষায় উপাসকের “অভীপ্সা' _আগ্ন যার দেবতা ; অরাণমল্থন অভা”সাকে 
প্রজবল ক'রে তাকে পৌঁছে দেয় আঁদত্যে। আগ্ন তখন উপাসকের 'দশারণ, 
তার অভণ”সার নায়ক অতএব “বনস্পাঁত'। এই ভাবাঁট বেদে বহ:প্রপাত। 

কামনা করা” াওরা এবং পাওরা” বোঝাতে বেদে “বন ধাতুর অনেক 
প্রয়োগ আছে ।৬৭৫ এর প্রাচীনতর রূপ হল “বেন্‌” ।৬৭৬ তা থেকে 'বেন' 
ব'ধু-স্্ীলঙ্গে “বেনা" বা বেনী" "প্রয়া ।৬৭৭ দেবতারা 'বেন*_বশেষ করে 
সূর্য এবং সোম ।৬৭৮ সোমের বেনা বা বধ্‌ সূযাঁ যাঁর ববাহের বর্ণনা 
খাক্সংহতায় আছে এবৎ যা আজও লৌগকক ববাহের আদশ“।৬+৯ তাছাড়া 
বামদেব গৌতম সন্ধাভাষায় রচিত তাঁর একটি সংন্তে বলছেন,৬৮০ “গোতে যে- 
ঘৃত 'ছল, পাঁণরা তাকে ল:কয়ে রেখোছল তিন ভাগে। কিন্তু দেবতারা তা 
খবজে পেলেন । ইন্দ্র একভাগকে জন্ম গদলেন, সূর্য একভাগকে । আরেক ভাগকে 
দেবতারা কু'দে বার করলেন বেন হতে- আত্মীস্থাতর বীর্যে । এখানে বেন 
কে, তা রহস্যময় রাখা হয়েছে। তান সোম হতে পারেন। তাহলে তান 
সূর্যের বা মিত্রের ওপারে--বরুণের আঁধকারে । আগেই বলোছ, বরুণ "য়ক্ষিন: 
বা মায়াবী । সোম তাহলে তাঁর “যক্ষ' বা মায়াশান্ত। কেনোপাঁনষদের দেবতা- 
গবন্যাসের সঙ্গে এখানকার দেবতা বন্যাসের বেশ মল পাওরা যায়। সেখানে 
আঁন্তম পরবে 'তনজন দেবতা- ইন্দ্র দেবী এবং যক্ষ। দেবী এখানকার সূ্যঃ 
আর যক্ষ বেন। অধ্যাতদঞ্টিতে শুদ্ধমন, প্রজ্ঞান আর মধুরা রাঁত। যক্ষের 
কথায় দেব বলেছিলেন, এই ব্রক্ধ। এ-পাঁরচয় মনের কাছে মনীষার । শেষের 
পারচয় দিলেন আচার্য। বললেন, এই যক্ষ “তদ- বনম্‌”_সেই বন বা বেন বা 
ব'ধ, উশতা জায়ার মত সবার হৃদয় আউীলয়ে যায় যাঁর জন্য । তাঁর আক ণে 
সামের সুর, দ:টতে এক হয়ে যাওরার সুর । 

আচার্ষের এই আদেশ খাকসংহতার একটি মন্দ্ুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 
খাঁষর প্রশ্ন, সৃষ্টর মূলে কি? “ক 'স্মিদ: বনং কউ সবুক্ষ আস যতো 
দ্যারাপৃথিরী [নষ্টতক্ষত। মনীষণো মনসা প.চ্ছতে'দ: উ তৎ।*৬৮১ প্রশ্ীট 
এখানে উপাদানের-_বন ধিশ্বমূল অব্যাকৃত উপাদান। সাহতায় এই উপাদান 
কোথাও “সাঁলল', কোথাও-বা “র*্ম' 1৬৮২ লক্ষণীয়, 'নঘস্টতে বনের দ্যাট 
অর্থ দেওবা হয়েছে_-উদক এবং রম ।৬৮৩ অথ দু স্পম্টতই রাহাস্যক এবং 
তা উপাঁর-উন্ত প্রকরণে বিশেষ করে খাটে । এমনিতর রাহাস্যক অর্থের উদ্দেশ 
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1নঘস্টুতে অনেক পাওবা যায়--যার দিকে আধুীনক পাশ্ডিতেরা নজর দেন না। 
উদক ও রাশ্ম যথারুমে প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রতীক । বনের তাহলে ?তিনাট অর্থ 
এখানে পাওবা যাচ্ছে__জড়ভুত, প্রাণ এবং চৈতন্য । সখাহতার অন্যন্র সৃষ্ট- 
প্রকরণে এদের যথাক্রমে বলা হয়েছে অসৃক্‌ (রন্তু), অসু (প্রাণ) এবং 
আত্মা ।১৮১ আমরা এখন বাল জড় শান্ত ও চৈতন্য । 

সৃষ্টিমংল বনের এই তিনটি অর্থই এখানে আচার্যের 1ববাক্ষিত। আঁধিকল্তু 
চৈতন্যের দিক থেকে বনের অর্থ রাঁত বা প্রশীত। এই অর্থাববক্ষার একাঁট 
সংস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ফলশ্রুতিতে সংবাগ্স্ত পদের ব্যবহারের মধ্যে । 'বাঞ্থ- 
ধাতাঁটি বোদক সাহত্যে বিশেষ পাওরা যায় না--কল্তু খাকৃসখাহতায় তার 
একট প্রয়োগ আছে যা নিঃসন্দেহে কেনোপাঁনষদের প্রয়োগাটর .আকর । ধ্রুব 
আঁঞ্গরস রাজাকে সম্বোধন করে বলছেন, ধরশস: ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্ত্‌*_ জনসাধারণ 
সবাই যেন তোমায় ভালবাসে ।৬৮৫ উপানষদের উীন্তও অনুরূপ । 

এখন রাগ ধাতুি বস্তুত এসেছে বন: ধাতু থেকেই-_তার উত্তরে অধনা- 
লুপ্ত “দক' (-চ্ছ, ত্‌. অচ্ছ, গচ্ছ, ইচ্ছ, যচ্ছ ইত্যাঁদ ) 'বকরণ যোগ করে। 
ধাতুটির অর্থ তাহলে “কামনা করা, ভালবাসা, চাওরা এবং পাওর।' । শৌনক- 
সখাহতার একজায়গায় দৌখ, প্রিয়াকে সম্বোধন করে পুরুষ বলছে, 'বাঞ্থ মে 
তন্বং পাদৌ, বাগ্থা-ক্ষ্যো (দুটি চোখ), বাথ সকৃথ্যো' (দুাট উরু )। ওই 
একই সমন্তের শেষে, 'ভালবাসা” অর্থে “সং-রন: ধাতুর ব্যবহার আছে ।৬৮৬ 

উপাঁনষদের ফলশ্রীততে ীল্লাথত বাগ্থ্‌ ধাতুর অনুষধ্গে “বনম.-সংজ্ঞার 
প্রচালত অথে“র সঙ্গে সংাগ্ল্ট আরেকাঁট অথ দাঁড়ায় রাঁতও প্রীত, আনন্দ 
এবং প্রেম । ব্রহ্ম “তত কিনা আনবচনীয় এবং “বনম্‌ ?কনা একাধারে 'িশ্ববংক্ষ 
এবং আনন্দ ও প্রেম ॥। বোঁদক ভাবনায় ব্রদ্ধবক্ষ 1পপ্পল, উদম্বর বা অশ্বর্থ, 
বৌদ্ধ ভাবনায় ন্যগ্রোধ বা ঝৃরনামা বট, আর ভাগবতদের একসময় ছিল 
পশংশপা" বা ?শশ, পরে হয়েছে কদম্ব ।৬৮৭ খাকৃসাহতায় এই বৃক্ষের 
বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'মধৃূভোজী সংপর্ণেরো সব বাসা বাঁধছে আর ডম পাড়ছে 
এই গাছে, আর তার আগায় ফলে আছে যাকে বল সেই স্বাদ ?পপ্পল' । এ 
আবার দেহবংক্ষও, যাকে জীঁড়য়ে আছে 'নিত্যযুন্ত সখার মত দ:ট পাঁখ-_তাদের 
একট প*্পলাদ' আরেকটি “অনাশক' ।৬৮৮ দূাট বৃক্ষই মধুর নর । 

ধাতূপাঠে বন্‌ ধাতুর অর্থ “সংভীন্ত' বা অনংপ্রবেশ। এই অর্থ আদত্যে 
বঙ্ষদ্‌ষ্টির অনুকূল । আ'দত্যের তিনাট বভাব বোদক উপাসনায় প্রাধান্য 
পেয়েছে-সাবতা, ভগ এবং বিষ । সাঁবতা নেপথ্যচর-_তাঁকে চোখে দৌথ না 
1কন্তু তাঁর আভাস পাই। তার পরেই আদিত্য “ভগ"--চক্রবাল 'বদীর্ণ করে 
[তান উপরে উঠে আসেন, তাঁকে তখন চোখে দোৌখ। সংজ্ঞাঁটির ব্যৎপাত্তগত 
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অর্থ, "যান ভেঙে ঢোকেন' বা আঁবষ্ট হছন। এই তাঁর “সংভজন” ৷ অধ্যাত্ম- 
দৃ'্টিতে তাঁর স্থান হৃদয়ে, কেননা এইখানেই তাঁর প্রথম প্রকাশ_ আমাদের শ্রদ্ধা 
এব আকৃণতর ভিতর 'দয়ে। 'বষ্ুতে তাঁর প্রকাশের প্‌ণ“তাঃ তান তখন 
মাধ্যান্দন সূর্য । খকসংাহতায় বিষ্ণু “য়ুবা অকুমারঃ' ।৬৮৯ আর উদীয়মান 
আদিত্য বলে ভগ “কুমার* এবং তাইতে তান প্রাতাঁজ৬৯* কনা বালসূর্য । 
এই ভগই “ভগ্বান্‌'--ভাগবতদের পরমদেবতা ॥ “বন" বা “বেন” যেমন বধু, 
ভগও তেমান ব'ধৃ_-এই অর্থে সথাহতায় শব্দটির প্রয়োগ আছে। বিশেষ করে 
গতাঁন 'ভগঃ কনীনাম:'--কুমারী মেয়েদের ব'ধু 1৬৯১ 

আ'দত্যদষ্টতে কেনোপাঁনষদের 'যক্ষ* সাঁবতা, আর “বন' ভগ। আমরা 
তাঁকে চাই বলে তান “বন, আর তান আমাদের মধ্যে সাল্নীবণ্ট বলে “ভগ” । 
গকন্তূ এই ভগ কেবল বালসং্য নন, তান আঁদত্যের পর্ণ প্রকাশ। 
জোমনীয়োপানষদে দৌখ, সাঁবতার পরেই বিষ এবৎ 'মধ্যন্দিনে ভগঃ” 1৬৯২ 
অর্থাৎ ভগকে স্থাপন করা হয়েছে আ'দত্যচেতনার তংঙ্গতায়। এই ভাবনা 
আঁভনব । কিন্তু কেনোপাঁনষদে এই ভাবনাই অনুসৃত হয়েছে। সেখানে 
“ক্ষে' বরদ্ধের আভাস, "বদ্যতে' উদভাস আর “বনে তাঁর প্রভাস। 'তাঁন 
আমার ভালবাসার ধন--এই তাঁর পরম পারিচয়। 

ভগ উদীয়মান সূর্য আর ভগ মাধ্যাম্দন সূর্য_ এই দট প্রকজ্পে কোনও 
গবরোধ নাই। অধ্যাত্মসাধনায়, যান আদ তাঁনই অন্ত--এই ভাবনার উপর 
তাদের 'ভাত্ত। ভগের সহচর সাঁবতাও খক্‌সংহতায় যেমন উীদষ্যন- সয+, 
_ তেমান আবার 'দেবগন্ধর্ব শ্বাবস? রূপে মাধ্যান্দন সূ্যও--এমন-ক 
অস্তীমত সূর্যও তিনি ।৬৯৩ আঁঞগন যেমন “উষর্ভৃৎ' বা উষায় জাগেন, তেমান 
বৈশ্বানররৃপে তীন মাধ্যাম্দন সূ্য-ঁধান আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য ; 
এমন-1ক রাঁন্রতে ?তাঁনই লোকোন্তর জ্যোতি ।৬৯১ ভগ্গও তেমাঁন বালসূ্য 
যুবসূর্য এবং শৌনকসংহতায় অন্ধ সূর্যও ।৬৯৫ তাঁর অন্ধতা ছান্দোগ্যবার্ণত 
আ'দত্যপুরুষের পরঃকৃষ। নশীলমার সচক। আবার শোৌনকসংহতার ওই 
সূন্তেই ভগের 'বৃক্ষ'-সম্পকের উপর বিশেষ জোর দেওবা হয়েছে--যেন তান 
ব্‌ক্ষদেবতা ('ভগো ব্‌ক্ষে্বা,হতঃ')। সুতরাং “বন' সংজ্ঞার দুটি অর্থ বৃক্ষ 
(বা কাঠ ) এবং ব'ধ; ভগ্গের বেলাতেও পাচ্ছি । তাইতে মনে হয়, কেনোপ- 
গনষদের আদেশাটিতে ব্রঙ্ের 'বন' সংজ্ঞায় আ'দত্যপক্ষে ঘে-দেবতা দ্যোতিত 
হচ্ছেন, তান 'ভগ' বা ভাগব্তদের ভগবান । তান আনন্দের দেবতা, প্রেমের 
দেবতা--যে-আনন্দ এবং প্রেম মাধ্যম্দিন সূর্যের মত ভাস্বর । 
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আচার্য বলছেন, সেই তংগ্ৰবর্পকে উপাসনা করবে বনর€পে--বশ্বের 
উপাদানরপে এবং পরমার্থরূপে । সে-পরমার্থ হল রাঁত এবং প্রীতি । তা-ই 
রস। “তান রসস্বরূপ” ।৬৯৬ আঁধযজ্ঞদৃম্টতে এই রস “সোম্যৎ মধু অধ্যাত্ম- 
দৃণ্টিতে অমৃত আনন্দ" ।৬৯৭ আবার এরই নাম “সম্প্রসাদ” ।৬৯৮ 

এই 'বনে' বা আনন্দরদ্ধে যান রমমাণ, তান “উত্তমপুরুষ' ।৬৯৯ তান 
অন্তরারাম হয়েই বাইরে বিচরণ করেন"** সামময় শরণর নয়ে-যা একটা 
অশরণর সুরের কম্পন ।৭৯ সে-সুর অলক্ষ্যে সবাইকে আকুল করে তোলে । 
[তান তখন ব্রদ্ধের মত সর্বভতেবাঞ্ছিত “বেন” বা ব'ধু--যাঁন সবাইকে যেন 
বাঁশর সুরে ?নজের মধ্যে আকর্ষণ করে আনেন । 


আচার্ষের দেশনা শেষ হল । সামের উদ-গীথ যেমন গনধনে 'মালিয়ে যায়, 
তেমাঁন তাঁর ব্রক্ধঘোষ 'মাঁলয়ে গেল আকাশের শুন্যতায়। আচার্য স্তব্ধ হয়ে 
বসে রইলেন। তাঁর হৃদ্যসমদ্র এক গহন গভীর আনন্দে টলমল ৷ তার উপর 
বারবার ঝলক হানছে সেই বধূর “আতিচ্ছন্দা অপহতপাগ্না অভয় র:পে'র 
1বদ্যৎ, সম্পারছ্বঙ্গের অবগাঢ়তায় জাঁড়য়ে ধরছে তাঁকে । গক যে অন্তর আর 
৭ক যে বাহর, ছুই গতান বুঝতে পারছেন না।*২ এই ক তান বলতে 
চেয়ৌোছলেন ? অলখের স্পর্শে উশতণ জায়ার হৃদয়ের নাবড়ে যে রসের সমদূদ্র 
উথলে ওঠে, মুখ ফুটে তার কথা 'ি বলা যায়? রসের অনুশাসন ক সম্ভব 
কখনও ? +9৩ তবুও অক্ষেত্রীবংএর 'নর্বন্ধে ক্ষেন্রাবৎ চুপ করে থাকতেও তো 
পারেন না। অনুশাসনের তখন এইট,কুই ভাল যে 'বিদযযুৎ-ধারাদের ?কছুটা 
আভাস বুঝ তাকে দেওবা যায় ।৭9৪...জাননা, আমি 'দতে পেরেছি গকনা। 

যম নাঁচকেতা বলোছলেন, “কত লোক সেই অলখের কথা শহনতেও পায় 
না। আর যারা শোনে, তারাও ি সবাই বুঝতে পারে? যে বলে, সে 
আশ্চর্য ; আর তাইতে যে তাঁকে পায়, সে কুশল । আবার অন.শান্তাও কুশল ; 
তাঁর অনুশাসনে যে জানে, সেও আশ্চয“।, ০৫ 

শান্তের শান্তপাতে শিক্ষমাণ+০৬ যেন এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে 1ছলেন। হঠাৎ- 
জাগা প্রাতবোধের উদ্ভাসে তাঁরও চেতনার 'দগন্ত যেন থরথর করে কাঁপছে। 
ওই যে নৃত্যের ছন্দে 'বাক্ষপ্ত উষার পেশোরাজ, ওই খসে পড়ল বুকের 
আঁচল ।?*৭ কিন্তু এক, পলক না ফেলতেই কোথায় সব মাঁলয়ে গেল। 
আর্তকণ্ঠে অন্তেবাসী ফুকরে উঠলেন £ 


উপাঁনঘদং ভো ব্রুহণ.?ত। 
--( আমায় ) উপানষং বল, ঠাকুর। 
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আচার্য গভীরস্বরে বললেন, 


উত্তা ত উপাঁনঘং। ব্রাঙ্গীং বার ত উপাঁনধদম- অব্রঃমে.তি ।। ৭ 


-তোমাকে (তো) উপানষং বলা হয়েছে ।: ব্রাহ্গী উপানষংই তো তোমায় বললাম । 


আচার্য শান্ত, অন্তেবাসী 'শক্ষমাণ । একজন শান্ত সণ্টার করেন, আরেকজন 
তা গ্রহণ করেন। শীন্তসণ্চারের' তিনাঁট পর্ব--অনুশাসন, আদেশ এবং 
উপাঁনষং।1০9৮ অন:শাসন অন্তেবাসখতে আধান করে শ্রদ্ধা আদেশ “বদ্যা” 
আর উপানষৎ “বীর্য” ।+০৯ উপানষদের পাঁরণাম সাযুজ্যজানত রুপান্তর । 

অন্তেবাসীর জিজ্ঞাসার উত্তরে আচার্ষের অনুশাসন যক্ষোপাখ্যানের ঠববৃিত 
পর্যন্ত। আচার্য “নোত নোত' করে ব্যাঝয়ে ঠদলেন, ব্রক্ষপূরুষদের দ্বারা 
সাক্ষাৎভাবে ব্র্ধাকে পাওরা যায় না। অবশ্য শহদ্ধমন বরক্জোপলান্ধর প্রকৃষ্ট সাধন । 
1ন্তু সে-মন যাঁদ প্রাতবোধের সংঁবৎ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়, তবেই তার দ্বারা 
অমৃতস্বর;পকে পাওবা যায় । এই প্রাতবোধ যেন আকাশে উষার আলো, যা 
রূমে মাধ্যান্দনদয্যততে ভাস্বর হয়ে উঠবে। 

অন্তেবাসী শ্রদ্ধাসহকারে এই অনুশাসনকে স্বীকার করার পর এল আচার্ষে'র 
আদেশ--যা তন্ত্র মান্ত্রী দীক্ষার পর শান্তী বা বেধ' দশক্ষার অনুরূপ । 
আচাষে'র শান্ত অনাবদ্ধ হল অন্তেবাসীতে, তাঁর চেতনায় দেবযানের পথ ঝলকে- 
ঝলকে উদ্‌ভা?সত হয়ে উঠল। 

এর পর আর-িছহ করবার থাকে না। তন্দে আছে' তারও পরে শান্তবী 
দীক্ষার কথা । 'কন্তু সে-্দীক্ষা সহজের দীক্ষা । যে-ভূমতে সে-দীক্ষা হয়, 
“সে বড় গবষম ঠাঁই, গুর;-শিষ্যে দেখা নাই” । রেতোধা পর্জন্যের ধারাসারে 
আঁভীষস্তা রোমাণ্তা পৃঁথবশীর এখন কেবল গজলক্ষমী কমলায় রূপান্তীরতা 
হবার প্রতীক্ষায় বসে থাকা । দশঘঘতমা ওচথ্যের ভাষায়, 'আ'ম ছিলাম গনতান্তই 
কাঁচাবাদ্ধর । আর তান ধামান্‌, বিশ্বভুবনের রাখালরাজা । এইখানে তান 
আমার মধ্যে আঁবষ্ট হলেন ।*৭৯০ তাঁর এই আবেশ, আমাতে তাঁর এই বাযাঁধান 
এই তাঁর উপাঁনষং। এ-উপানষৎ অমানব, দিব্য ১ ১--তন্দ্ের ভাষায় শঞ্তুই 
এখানে আচার্য । তার একধাপ নঈচে 'আদেশা উপাঁনষদাম-' 1৯২ 

কিন্ত; জীবনের এই-যে পরম লগ্র, অলখের এই-যে ধনস্পৃক বা স্মানবিড় 
স্পর্শ, অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত এই-যে রোমাণ্চন-_-এও কি শহধু বিদয্যতের 
ঠবদ্যোত ? যে-চোখের আলোয় এচোখ পুরে উঠোঁছল,?৯৩ সে-চোখে মেষ 
পড়ল কেন ? ৰ 

ভউপানিঘদের আগ্বশর্য সন্দীপ্ত কর তোমার বাকে, হে ঠাকুর ৭১৪ 


১০৪ উপনিষং-প্রসঙ্গ 


প্রশান্তকন্ঠে আচার্য বললেন, “আগুন তো জবলেছে। যা বলবার, সবই 
তোমায় বলোছ। ব্রচ্জের উপাঁনিঘদে সন্দণপ্ত বাকুই তো তোমায় শুনিয়োছি। 

“আর আমার বলবার ?কছুই নাই । যাঁর এষণায় যাঁর প্রেষণায় তোমার মন 
অসীম শুন্যে ডানা মেলে 'দিয়োছিল, তাঁর সঞ্জবন স্পর্শ তুমি পেয়েছ । 

“এখন প্রাতবোধাবাদত মননের দ্বারা সে-স্পর্শকে তুমি লালন কর। 
অলথকে অলখ জেনেই আবার মনের পাঁখ অনন্তে ভেসে যাক। উপস্মতর 
ঝলকে-ঝলকে বারবার তোমার পথ আলো হয়ে উঠবে । 

'আরু এমানি করে সহজের প্লোতে.ভাসতে যাঁদ না পার, তাহলে আবার গোড়া 
হতে শর, কর। জেনো, 


তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রাতষ্ঠা। বরেদাঃ সর্ণীঙ্গান । সত্যম 
আয়তনম- ॥ ৮ 

_ এই (উপানষদের ) প্রাতষ্ঠা হল তপ দম (এবং) কম্। বেদেরা (তার) সমস্ত 
অঙ্গ । সত্য ( তার ) আয়তন। 


'িক্ষের উপাখ্যানে বহশোভমানা যে-দেবীর কথা শুনয়োছিলাম, ?তানই 
ব্রাহ্ম উপাঁনষং। 'তানই বাক, ?তানই সাবন্ী, তাঁনই গায়ন্রসাম। তোমার 
আকাশে 'িদহ্যৎ হয়ে বারবার 1তানই লক হানবেন, পন হয়ে অস্পর্শের 
স্পর্শে বারবার তোমায় রোমাণ্ণিত করবেন । 

“তোমার 'বানদ্র অজাঁল্প সাধনাই? ১৫ তাঁর প্রাতছ্ঠা। তার তিনটি অঙ্গ__ 
তপ কর্ম এবং দম। দেহে আগ্রসামন্ধনই তপ"১৬-_জাতবেদা বৈশ্বানর তার 
দেবতা । যজ্ঞই কম“?১৬_ যাতে মানৃষ নিজের জন্য ?কছুই না রেখে দেবতাকে 
সব দেয়। এ-ই প্রাণের কর্ম--মাতাঁরশ্বা তার দেবতা । যজ্ঞেই প্রাণের 
উধর্বায়ন। মানুষ দেবতাকে যা দেয়, দেবতার প্রসাদে সমৃদ্ধ হয়ে আবার তার 
কাছে তা ফরে আসে । কন্তু সে-খাদ্ধকে সম্ভোগ করতে হয় সংযত হয়ে। 
তা-ই দম, যা দেবোচিত ধর্ম ।?৯৮ এ-ধর্ম মনের_মঘবা তার দেবতা । 

'এই িনাঁট সাধনাঙ্গের দ্বারা ভূঃ ভূরঃ স্বঃ এই তনাট লোক জয় করা 
যায়। অধ্যাত্মদষ্টতে ?তনাট লোক যথাক্রমে দেহ প্রাণ এবং মন। তাদের 
ঈশবর হওবাই লোকেশ্বর হওরা । অধ্যাত্মচেতনার আধলোকব্যাপ্ততে তা সম্ভব। 
ব্যাপ্তচৈতন্যই বেদ । দেবী বেদগয়ী--বেদ তাঁর জঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বেদ যেমন 
ব্রহ্ম, তেমাঁন বাক্‌ । দুয়ের সমাহার “ওম. এই অক্ষরে । দেবা ওঞষ্কারর;পণগ। 

“আর শেষ কথা, সত্যই দেবীর আয়তন বা ধাম-তাঁন সত্যে আছেন। 


কেনোপানষৎ ৯০৫ ২ 


খাতের িত্যসহচর এই সত্য বশ্বভুবনের ম্‌লাধার, তৎস্বরুপের নিত্যপ্রজবল 
তপঃশান্তর প্রচ্ছটা ।?৯৯ আবার এই সত্য তোমার হৃদয় । এই হদয় ব্রঙ্গ, এই 
হৃদয়ই সব-ীকছ?। এই সত্য-ব্ক্ধ সেই প্রথমজ মহৎ যক্ষ, যাঁর আখ্যাঁয়কা 
তোমায় শুনয়োছ।২০ 
ক্ষ, দেবী আর তোমার হদয়-_ তিনে এক, একে তিন। এ-ই সত্য ।” 
আচার্যের অনুশাসন শেষ হল। এর পর ফলশ্রাত £ 


য়োৰা এতাম- এবং বেদ, অপহত্য পাপ্নানম- অনস্তে স্বগে লোকে 
হজ্যয়ে প্রাতাঁতষ্ঠাঁত প্রাতাতষ্ঠাঁত | ৯ 


_যে এই ( উপাঁনষংকে ) এইভাবে বোঝে, পাপকে হটিয়ে দিয়ে অনন্ত স্বর্গলোকে' 
অপরাজত লোক সে প্রাতাষ্ঠত হয়। 


জীবনের যাশকছ; দৃর্গাত বা দৃর্গাতর কারণ, তা-ই বেদে 'পাপ' বা 
পাপ্না। পাপ মত'যজীবনের *আঁভশান্ত' বা আঁভশাপ+২৯--তা দেহে প্রাণে 
বা মনে যে-আকারেই দেখা দিক না কেন। পাপের বিপরীত জ্বগণলোক-_যা 
পৌরাণক স্বর্গ নয়, ?কন্তু বৌদক অমৃত আনন্দ লোক, যেখানে অজন্ন জ্যোতি 
তৃপ্তি স্বধা কামচার এবং আপ্তকামতা ।?২২ এ-স্বগ্গলোক অনস্ত-_এখানকার 
আলো কখনও নেবে না। বিদহ্যতের উদ্‌ভাসেই সে আলো ফ্‌টে ওঠে__কন্ত্‌ 
সে-বদহ্যৎ “সকৃদাবদহ্যং যা আকাশে একবার চমক হেনেই 'শ্থির হয়ে যায় ।৭২৩ 
আর এলোক অজ্যেয় বা ব্রন্মের “অপরাজিতা পুর?,+২৯-_বৃত্রের আঁভযান 
যেখানে পৌঁছয় না। 

ব্র্ধাবদ্যারপণণী বহুশোভমানা উমা হৈমবতা দেবীকে যে পায়, এই লোকে 
তার প্রাতচ্ঠা। | 


ৃ শান্তিপাঠ 


ও" আপ্যায়ন্ত মমা-জানি বাক: প্রাণশ: চক্ষ; শ্রোন্রম- অথো বলম- 
ইন্ছ্িয়াণ চ সরণি । সর ব্রন্দৌ-পাঁণঘদম-। মা.হং বর্ম নিরাকুয়ণাং, 
মা মাব্রক্জ নিরাকরোৎ। আঁনরাকরণম- অক্ভু, আনরাকরণং মে ইচ্ভু। 
তদাতআান নিরতে মাঁয়য় উপানিঘৎস; ধর্মাস-, তে মায় সন্ভু, তে মাঁয় সন্ভু। 
ও শাভিঃ শাভিঃ শাভতঃ 


৯১০৬ উপানযং-প্রসঙ্গ 


উপসংহার 


এইখানেই উপানষদের শেষ । তার মূল কথাগীল এই £ 

কেনোপাঁনযদের আকর হল জোমনীয়োপাঁনষং। আরণ্যক-ধমর্শ এই 
উপাঁনষৎখাননতে সামরহস্য প্রপাণ্ত হয়েছে । সামগান একটি নান্দন-চিজ্প-_ 
সোম্য আনন্দ তার উৎস। কেনোপানযদের ব্্ধ এই আনন্দের ঘনাবগ্রহ | 

প্রতোক উপাঁনষদে ব্র্গবীজবাচক একি মহাকাব্য থাকে-_যেমন 
ঈশোপনিষদে 'য়ো হসার,.সৌ প.রুষঃ সোহহম্‌ আঁপ্ম', এতরেয়োপানষদে 
প্রজ্ঞানং বরক্ষ' । তেমাঁন কেনোপাঁনষদের মহাবাক্য হল “তদ রনম্‌*--আনবচনীয় 
ব্রহ্ম আমাদের বধু, আমাদের “ভগ'। আনন্দ এবৎ 'প্রয়তা তাঁর স্বরূপ | 
1বশ্বে বৃহৎসামের সৃরমছ'“নায় তার প্রকাশ । 

সেই সুরের এষণায় এবং প্রেষণায় আমাদের মন প্রাণ বাক চক্ষু এবং শ্রোন্ন 
উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু মর্ত্য পাঁথবীর ছোঁবাচ যতক্ষণ পয'ন্ত থাকে, 
ততক্ষণ তারা ব'ধ্‌কে পেয়েও পায় না। 

তাঁকে পাওরা যায়, মন যখন তাঁর প্রসাদে এবং সঞ্কর্ষণে প্রাণ-শরশর-নেতা 
হয়ে উত্তীণ" হয় প্রাতবোধের ভূমিতে । প্রাতবোধ 'দিয়ে পাওবা হল মন ও 
মনীষাকে ছাপয়ে হৃদয় দিয়ে পাওরা। 

এই পাওবার চরমে লোকোত্তরের মহাশ:ন্যতায় ধদবো দীহতা'র উপচীয়মান 
প্রচ্ছটায় ফুটে ওঠে ক্ষ আর উমার যূগনদ্ধ রূপ । আকাশে প্রজ্ঞাত্সক প্রাণের 
1চদবলাস দ্যুলোকে অন্তারক্ষে পৃথিবীতে, দেহে প্রাণে মনে বিরামাবহণন 
১৬ তোলে গায়ন্রসামের ঝঙ্কার | 
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ঈশোপাঁনষৎ। 
ঈশোপানষৎ-প্রসঙ্গ | 
উপাঁনষৎ-প্রসঙ্গ । 
খকসংাহতা। 
এতরেয়ারণ্যক । 
এতরেয়োপাঁনষৎ। 
এতরেয়োপানষং-প্রসঙ্গ । 
এতরেয়ব্রাঙ্থাণ । 
কঠোপাঁনষং। 
কেনোপানষৎ। 
কৌধাতক্যুপাঁনষৎ। 
গীতা। 
ছান্দোগ্যোপাঁনষৎ। 
জৈমনীয়োপাঁনিষং । 
জৈমন*য়ব্রাহ্মণ। 
টীকা । 
টীকামল/টীকা ও মূল। 
তাণ্ডাব্রাঙ্গণ। 
তুলনাীয়। 
তৈত্তরীয়ারণ্যক | 
তৈত্বরীয়োপাঁনযৎ। 
তৌত্তরয়ব্রাহ্ষণ । 
তৌত্তরীয়সখ্হতা । 
দ্রষ্টব্য । 

1নরুত্ত। 

নিঘস্টু। 
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পাঁণানস,র। 
পৃবমীমাৎসাসত্র। 
৫১ 
প্রশ্নোপাঁনষং। 
প্রাততলনীয় ৷ 
বৃহদারণ্যকোপাঁনষৎ। 
বেদ-মীমাংসা । 
্রহ্মসূত্র ৷ 

ব্রাণ। 

ভাগবত । 
মাধ্যান্দিনসংাহতা | 
মাণ্ডক্যোপানষৎ। 
মৃণ্ডকোপাঁনষৎ। 
যোগসন্। 

লক্ষণীয় । 
শাহখায়নারণ্যক। 
শোনকসতণহতা । 
শ্বেতা*বতরোপাঁনষং। 
সায়ণ। 

সায়ণভাষ্য । 

সন্ত । 
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৯ তু. ছা, কা সাম্নো গাঁতর: ইতি। স্বর ইতি হোনবাচ ১1৬1৪) “স্বর” 
“স্বর” আলো (তু. খ. “স্বর বৃহৎ ১০।৬৬।৪) এবৎ সুর (“আঁভস্বরান্ত 
বহবো মনীষণঃ' ৯।৮৫1৩) দৃইই বোঝায় ; সুরের আলো । এইজন্য বলা হয়, 
“স্বর দিয়ে পাওরা যায় সামবেদের রস। তাহল দযালোক। তার রস হল 
আঁদত্য। সামবেদ ?দয়ে জয় করা হয় আঁদত্যকে' (জৈউ. ১।১।১।৫)। 
আ'দত্যপুরূষের সঙ্গে এক হওবাই বৌদিক সাধনার লক্ষ্য ॥ ২ খা. সোমেনা.- 
নম্দৎ জনয়ন্‌ ৯/১১৩।৬) ১১। ৩ নান্দ্ন' দ্র এউ- ১৩।১২ সামসং'য়াভির 
গচ্ছাত নান্দনম ২৬৫৩ (খা. খিল ৩।১০।৬)। ৯ ছা. সাহ্ন উদগখথো রসঃ 
১১২." | « চরণব্যহসূত্র প্‌" ৪& ( চৌখাদ্বা সংস্করণ )। ৬ এ পৃ. ৪৩। 
? দ্র ব্রসু. ভাষ্য ৩।৩।২৫, ২৬, ৩৬ : পাস কাঁশকা &।১/৬২ | ৮ বৃ. ৪1৪।১- 
২১; তত্র ১৪, ১৮। ৯ দ্র. পাস্‌. ৪1৩।১০৬, তত্র কাশিকা £ তেন প্রোন্তম- 
ইত্যে'তাঁস্মন: বিষয়ে ছন্দস্য ভিধেয়ে [ তালব-কাঁরন ]; জৈ-গৃহ্যসূত্র ১১৪ ঃ 
৮। ১* মা. ৩০২০; দ্র" তৈত্রা, ৩1৪।/১৫। ১5 তু. শিব, তাঁর 'ডাণ্ডিম ও 
গালবাদ্ায । ১২ ত্‌. মহাব্রত তা, &/৬।১৯, এআ. ৫1১৫ :..। ১৩ ভা, ১২1৬। 
&৩। তু. চরণব্যহসত্র, সামখস্ড পূ. ৪৩ ( চৌখাম্বা সংস্করণ )। ১ দ্র. 
বেম?ী" পৃ. ৭৫। ১৭ দু. খা, ১৯৩৬ 3 বেমখী, ৩১৪৪. ১৪৪। ৯৬ দ্রু, জৈরা, 
১১২1 ১? এআ. ২১।৮; ছা, ৩১৩৬ । ৯৮ তৈস. &1১।৭।১, ৮১, ই৬। 
৩" । ১৯ দ্' ঈপ্র. ১২১৪1 ২০ দ্র. জৈৰ্রা, ১/১-৬৫। ২৯ জৈউ. ৪1৯২২) 
এর পর দশম অনুবাক কেনোপানিষং। তার পর আরও দুটি অনুবাকে জৈউ. 
শেষ। ২২ জৈউ. ৪।৯/১।১। ২৩ জৈউ. ৩৭।১।১-৪। ২৪ খা. ৩।৫৩।১২। 
. ই৪তা, ৭৯১ । ২৬ তা, ১৬।১১/১১। ২? ছা, ১১/১"। ২৮ দ্র ছা* তদ্‌ 
বা এতন িথনং যদ রাক্‌ চ প্রাণশ চ, খক- চ সাম চ ১।১।৬। ২৯ এআ. 
২।৩।৮। ৩* রিস' সার বা আত্মা অথে” দ্র. ছা. ১/১।১ ৩১ জৈউ. ১।১৯।১৬। 
৩২ ব.১/৬।১৪। ৩৩ কে. তাও । ৩৪ "গায়ন্রী' ছন্দের নাম দ্রে. খা. ১০।১৩০। 
৪, ১৪।১৬) ; আর গায়ন্র' বোঝায় সাম এবং তার যো'নস্থানীয় খক উভয়কেই 
(দ্রুখ, ১/১৬৪।২৩২৪ ; ২৫)। খাক আর সাম দুয়ের মাঝামাঝি হল “অক” 
- বোঝায় গানের কথা এবং সর উভয়কেই (তু. খা. গায়ন্রেণ প্রাতি মিমীতে 
অর্কম্‌, অকেণ সাম ১/১৬৪।২৪ ; অকেভঃ...সামাভঃ-*"গায়ন্ৈঃ...ইন্দ্রং বধণ্ত 
৮।১৬।৯ ; আরও তং. গায়ন্্রম খচাতে &।৩৮।১০ ), অথবা বোঝায় সেই খককে 
যা গানযোগ্য । জৈউ.তে “গায়ন্্' সংজ্ঞার ব্যবহার সংহতার অনুরূপ । ৩* দ্র. 
জৈউ, ১১।১।৮১ ১২২৪১ ১১১।১।১১* | ৩৬ দ্র, টীম. ২৩1 ৩৭ জৈউ. 
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৩।৭।৩।১, &1২, 81৮161৩, ৯।১।১...। ৩৮ জৈউ. তদ এতদ অমৃতং গায়ন্রম, 
অথ য়ান্য-ন্যাঁন গীতাঁন কাম্যান্যের তানি ৩।৭16।২। ৩৯ দ্র জৈউ. ৪1১২। 
১২। ৪০ দ্র. ?নঘ, অন্তীরক্ষস্থানদেবতার তালিকায় 'সোমঃ | চন্দ্রমাঃ ৫1৫; 
তত্র নি.র উদ্ধরণ খা, নরো নবো ভবাঁত জায়মানঃ ১০1৮৫।১৯। ৪১ তৈউ. 
২৮। ৪২পূমী, ১১২। ৪৩ দু. খা, ১০৬৬।৪। ৪৪ দ্র. জৈউ. ৪1৯1১।১ 
এবং সৈ.যা শাট্যায়নী গায়ত্রস্যো.পাঁনষদ এম: উপাসিতর্যা ৪1৯২২ । 9৫ খা. 
য়ারদ- ভ্রক্ধ 'রাঁত্ঠতং তারতী বাক ১০।১১৪।; আরও দ্র. বেমী. ৩।১২৬। 
৪৬ ছা, ১১।২+১। 9৭ দ্রু ছা* ৭২৩।১--২৫১। ৪৮ তৈউ, ২৮। *৯ ছা. 
১১২ । ৫৭ দ্র ছা. ১১।১-৩। ৫৯ খা, ৯।৩৩৫। ৫২ খা. ১/১৬৪।৪৫। 
৫৩ জৈউ. ১।১৩।১1৪। এখানে যা বলা হয়েছে তা মূলের আক্ষারক অন্বাদ 
নয়-ববৃতি। ৫১ জৈউ. এ । এ-নিরুৃত্তি শাব্দিক নয়--অরথানিসারী। 
মরমীয়াদের এখনও এট 'প্রয়। তু. খ. 'জীরো অস:ঃ বা সূর্য ১।১১৩।১৬, 
সেখানেও এই ধৰাঁন ; «৫ জৈউ. ১/১৩।২৩। ৫৬ খা, ১০।১১৪।/। €? জৈউ, 
১।১৩/১।৩। ৫৮ তৈউ, ২৪, ৯। «৯ খা. বাক হতে কারণসমহদ্রের ক্ষরণ, 
তাইতে “ক্ষরত্য-ক্ষরৎ, তদ্‌ রশ্বম উপজীবাত” ১/১৬৪।৪২। ৬০ তু. ছা, 
৩।১২৯। ৬৯ খা. গৌরণীর মায় ( শব্দ করলেন, ডেকে উঠলেন ) সাললান 
তক্ষতী ১।১৬৪।৪১ ৷ সংহিতার “পৃষত?' বা শ্বেতীবন্দযুন্ত মৃগীরা মরদ্গণের 
বাহন (খা. ১৫।৪১৬...)। এই মরুদগণ পুরাণে দেবসেনাপাঁত কুমার 
হয়েছেন। তাঁর বাহন 'ময়্‌র' আর এই “পৃষত?' দুইই তারাঁকত মহাশুন্য 
প্রতীক । মহাশন্য প্রজ্ঞানের নৈঃশব্দ্য আর শ্বেতীবন্দগ্ীল প্রাণের স্পম্দ 
বা ফ;ট্‌। সব ফুট্‌গ্াঁল মিলে একাকার হলে পাই 'গোরী'কে। স্ম'মরুদ-গণ 
তত্বত বিশ্বপ্রাণ। গৌরী আর পাশ এক। ৬২ নিঘ. ১/১১। ৬৩ খা. 
১।১৬৪।৪১। আত্মর্পায়ণ প্রাঁণদেহের কোষাঁবভাজনের মত-_ একপদ 'দ্বপদণ 
চতুষ্পদী অঞ্টাপদী যাতে পাই একট *শ্রোঁট়' (1০8159597) | ৬ জৈউ. 
৯১৩২১: ৬৫ ধা. ১৯।১০। ৬৬ খা. ধেনুর্‌ বাক্‌ ৮।১০০।১১। তার 
আগের খকেই দোহনের কথা আছে । ৬? খা. ৮/১০১।১৫-১৬ | ৬৮ 'নঘ. ১/১১। 
৬৯ খা. ১০।১২৫।১। 0 ছা, &1১০।২। ৭১ জৈউ, ১/১।১৬। ৭২ এট 
মূলের আক্ষারক অনুবাদ নয়_বিবৃতি॥ অন্র তু. তা. ৩1৮২, ৭১; শ. 
৬২২১৫ । 1৩ জৈউ. ১।১।২।১। 15 তুমাণ্ড্‌* ৮-১২, জাগ্রং হতে তুরায়ের 
গদকে বোধের ক্রমসংক্ষয়ায়নের বাহন চতুঙ্পাৎ ওক্কার। ৫ জৈউ. ১/১/৩।১। 
পাঠান্তর “ও রাচ. ইত্যাঁদ ১১২৩, শেষে শুধু “ওরা'। “৬ জৈউ ৩।২।১..। 
৭? ধকন্তু ছা,তে “আঁনরস্তমূ ভ্রয়োদশঃ স্তোভঃ সণরো হৃক্কারঃ' ১।১৩।৩। 
'আনর্ন্ত' আনর্বচনীয়, অব্যঞ্জন + “সণ্র' 'িসৃষ্টধমাঁ (তু.খ. “ক্ষরত্য,ক্ষরম 
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১।১৬৪।৪২ )। তু. বৌদ্ধতন্দ্ের গায়ত্রী “ও মাঁণপচ্মে হুম । সেখানে অপাননে 
“ওম, আর প্রাণনে “হম; সেইসঙ্গে মূলবন্ধের ফলে সুষমৃণধারার উত্তর- 
বাহনী হওবা। ৭৮ জৈউ, ৩৭২২ । ৭৯ জৈউ. ৩।১।৮ । ৮* খা. যথা 
কলাং যথা শফম ৮/৪৭।১৭। "শফ' গরুর চেরা খুর, সুতরাং আটভাগের এক 
ভাগ-_যেমন “পাদ' চারভাগের এক ভাগ । “কলা” চাঁদের, সুতরাং ষোলভাগের 
এক ভাগ । ৮৯ তু, জৈউ. ৩।১।১০। ৮২ দ্ু. খা. ১০।৮৫।৬-১৭ (বেমী, 
পৃ. ২৮২...)। ৮৩ ধকল্তু তু, জৈউ. ওম: ইত্যা.গদত্যো, বাগ ইত চন্দ্রমাঃ 
৩।৩।৩।১২ £ এখানে চন্দ্রমার ষোড়শী কলাকে পাওরা যাবে ভাটার দিকে । বস্তুত 
ব্ন্তমধ্যের এক কোটতে আলোর আঁনরুত্ত,ৎ আরেক কোটিতে কালোর। 
৮৪ জৈউ. ৩।৩।৩।১৩। ৮৫ ছা. ১৬-৭। ৮৬ খা, ১০।৯১০।১২। ৮৭ জৈউ, 
১/১৭।১।৫। ৮৮ ব্‌. ৬1৪২০ । ৮৯ জৈউ. ১/১৭।১।৬-৭। এই যৌনাতিচার 
পাক্ষামথুনের মত । আঁদামথুন যেন এক বোঁটায় জোড়া ফুল। তৈস'তে তাই 
আম্বিকা রুদ্রের বোন ( ১/৮৬।১)। তুবৃণতে সৃঘ্টির আঁদিতে স হৈ.তারান- 
আস য়থা স্বীপূমাৎসৌ সম্পাঁরত্বন্তৌ, স ইমম্‌ এবা.ত্বানৎ দ্বেধা.পাতয়ৎ, ততঃ 
পাঁতশ চ-পত্বী চা.ভরতাম, (১1৪৩)। ৯৭ তু. বৃ. ৪৩২১ ১৪।৩। 
আরও তু. বৈষবের “মধ্‌-র*' রস। ৯১ ল. সংহতায় সোম “পবমান'। সোমরস 
পৃত না হলে অনর্থ ঘটায়। ৯২ জৈউ. ১।১৭।২।১, ৬-৮। ৯৩ ছা. 
২।১৪।১; জৈউ. ১৩২৪ । ৯৪ জৈউ. ১/৩।১।৮। ৯৫ জৈউ. ১/৬।২।৭। 
৯৬ জৈউ. ১৩৩৫ ; ২২৪২ । প্রাণ বর্গের মৃখ্য সাধন । ৯৭ জৈউ. ১।১০।১৬। 
উত্তরাদকেই আ'দত্যের উত্তরায়ণ এবং আলোর ক্লমে বেড়ে চলা । ৯৮ জৈউ. 
২২২১ ভতি' হওরা ( তু. 01. 7%%55 4091016,) ; আ' কাছে প্র 
সামনের 'দিকে, 'সম্‌” সবর, সমাক- | ৯৯ জৈউ. 81১।১। ১০০ খা, ১০।১১৪।৮। 
৯০৯ কে. ৩।১২, 8৩, 8181 ১০২ ব্রসূ. ১১।২২। ৯০৩ দ্ব, ছা. ৩।১২৭-৯$ 
৮১।১.-,। ১০৪ দ্র জৈউ, ১৭।১।১-২।২...। ১৯৯৫ জৈউ- ১/৬।১।১-২* ১০৬ 
জৈউ* ১।৯[১।১-৩-*৭ দশ” থেকে “ব্যোমান্ত” পর্যন্ত প্রত্যেকাঁট সংখ্যার আলাদা 
নাম আছে। সংখ্যাগাঁণতের -অবাধ কল্পনা আনন্ত্যাভসারী বোধের সূচক । 
তু. তৈউ.র আনন্দমীমাংসায় প্রকঞ্পিত সংখ্যা--দশের পিঠে উাঁনশাটি শন্য 
বাঁসয়ে (২।৮)। “সপ্তরশ্ম বৃষভ' খা, ২১২।২২। ৯০? দ্রু-খা. ১০১২৯ সু। 
১০৮ ছা. ৮১৪।১।  ১০৯কে, ৩/১২-৪/১। ১৯০ খা. ১৮৯১০ । ৯৯১ তুক: - 
পণ্ভাঁত ২২।১৫ ; ছা. 61১ : | ১৯২ ছা, ৪1৩, ১৩।১, ৫1১০।২ | ১১৩ দ্র. 
জৈউ. ১৮।২।১-৩।৭ | ১১৪ জৈউ- ১/৮১।১.। বিবৃতিসহ সাক্ষপ্ত অনুবাদ । 
১৯৫ তু. ছা. ৯৬৬ ১৯৬ মূলে আছে £ বিদ্যতো বিদ্যোতমানায়ে ১৬২৬ ; 
তু" কে. 'রদহ্যতো ব্যদন্যতদ আ 881 ১৯৭ ছা'তে এখানে দেখা দেন 


১১২ উপানষং-প্রসঙ্গ 


“অমানব পুরুষ' (&১০।২)। বৃ.তে 'অমানস পুরুষ ৬।২৫। মানৃষ 
মনোধমাঁ, অমানব বা অমানস পুরুষ মনকে ছাপিয়ে । ৯৯৮ অথথ স্বভাবের 
অনুরূপ । তু. গী. স্বভারো হধ্যাত্বম ৮১। ১৯৯ তু, খ. তে ইন্দ্র 
'রুপংর্‌পৎ প্রাতরূপো বভূর” ৬।৪৭।১৮। ১২০ তু. খা. অস্মে অন্তর 
শনাহতাঃ কেতরঃ সযঃ ১২৪।৭। ১২১ এই অনুভবের সঙ্গে তু. কে. 81৬ 
৯২২ দ্র. জৈউ. ১।৯।৩।১-২। ১২৩ দ্র এউ. ৩।১/১৩-১৪ ; কৌ. ৩১, ই। ১২৪ 
জৈউ. ১৯১১...) খা. ২১২।১২। ৯২৫ তু. খ. জীবো অসুর ন আগাং 
১১১৩।১৬ (সূর্য)। ১২৬ জৈউ. ১৬।৩২। ১২৭ জৈউ. ১।১৪1৪।৪ *" $ 
৩৬৯৬ । ৯২৮ জৈউ. ১।১৪।৪/১-২ ; উদ্ধৃত খাক দট প্রচলিত বোঁদক 
সাহত্যে পাওরা যায় না। ১২৯ জৈউ. ১১০১১... ১৩০ খা. ৮1৭০৫ ; 
জৈউ, ১/১০।২।১। ১৩১ ছা. ১১৬ । ১৩২ জৈউ. ১১৪1২।৬""*১ খা, ৬।৪।১৮, 
৩1৫৩।৮। : ১৩৩ জৈউ. ১১১।১-২। ১৩৪জৈউ. ১২।১।১২। ১৩৫ দ্র. জৈউ. 
81২1১.-, ৩1৫1১।১-৯।৫১ ৪/১১।৩।১,,,১ ৩1৫৬৯1৪1১৩৬ কে. 81৬ । ১৩? 
ছা. ১৫১, ৩। ৯৩৮ খা. ১২৪৭1 ১৯৯ খ. ২১২।১। ১৪০ খা. ১/৮৯।১০। 
৯৪১ দ্র. মু ২২।৮। ৯৪২ ছা, ১।১।১০। ১৪৩ দন. ৭১১। ১৪৪ দ্রু- খা. 
১০৭১।১১ ; ছা. ৪1১৭১: । ১৪৫ দু. ছা. ২২৪।১'1। ৯৪৬ শঙ্করের 
মতে ব্রাহ্মণের অধ্যায়ীবভাগ অন্যরকম ৷ গায়ন্রসামাঁবষয়ক দর্শন এবং বংশ 
(জৈউ. ৪1৯/১।১২২) পর্যন্ত ব্রাহ্মণের আট অধ্যায় । নবম অধ্যায়ে 
উপানষদের শ;রু (দ্র. ভাষ্যভূমিকা )। ৯৪৭দ্. ঈপ্র-। ১৪৮ দু, ঈ, ২১ ৭। 
স্ম. যজরবেদ কর্মবেদ। ৯৪৯ দ্র এীপ্র-। ১৫০ দ্্- জৈউ. ১৯১৩" । ৯৫৯ 
দ্র খা. ১//৩।৫.**( বেমী, ৩২০১৭); খা. ১০।১২৩ সৃ.। ৯৫২ দ্র জৈউ. 
১৬২৯১ ৩1২।৬**। ১৯৫৩ দু, এব্রা, ৬৩০ ; তা. ১৬।১০1৮, শ. ১৭২১৭, 
কৌ, ৩৫. এব্রা, ৮২ । ১৫১ দ্বু' তৈউ. ৩।১০।২-৬। ৯৫ দু বেমী, প্‌. 
৭৬.-। ৯৫৬ ছা, ৩।১৪।১ ; তু" গী, “বাসদের সব“মত ৭১৯ । ১৯৫৭ বৃ. 
২।৩।৬ ; ৩৯২৫ (যাজ্ঞবক্য । ১৫৮ কে. ২81 ১৫৯ কে. ১/৩। ১৬০ 
কে ১৫-৯ ১ ২৫। তু ক. ২২১৫ । ১৬১ তু. খা. ১০৮৫৫ ; আরও দ্র, 
১/৯১/১৬-১৮, ৯৩১৪ (--১৯১।১৬ ) ; ৯।৬৭।২৮। দ্র. এরা. ১।১৭, তন্র সা. 
'আপীনমূ আভবাদ্ধঃ । ১৬২ তু. ছা. ৬/১২৩। ১৬৩ তৈউ, ৩।১০।৫, ৬। 
১৬৪ তু, তৈউ. ১।১।১, তথা শান্তপাঠ। ১৬৫ ছা, ৪।১৪।১-৬। ৯৬৬ এআ. 
২১।৮।. ১৬৭দ্ু.খা. ১০।১২৫।৪। ল. তন্র “অল্নাদে'র পারচয় পরপশ্যতি' “প্রাণাত' 
ধশৃণোতি এন্তুঃ (মূলে 'অমন্তরো মাৎ ত উপাক্ষয়ন্তি আর বাক নিজেই 
বলছেন 'শ্রাদ্ধরং তে বদাম'। ১৬৮ তৈস. ৫1১)৭।১১ ই৬।৩,।॥ ১৯৬৯ তু 
ছা, ৬৫।১*। ১৭০ তু ক*২১।১। ১৭১ খা. ৬।৯।৬, দ্র" বেমী. ৪1২৮১ । 


কেনোপানিষং ১১৩ 
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৯৭২ খ. নির আঁবন্দন্‌ হাঁদ প্রতীষ্যা করয়ো মনীষা ১০।১২৯৪। ৯৭৩ দ্র. ছা. 
৩১৩১... » 'তদ্‌ এতদ দজ্টং চ শ্রুতং চে.ত্যু.পাসীত+ ৩।১৩৭। ১৭৪ তু. 
ইন্দ্রের প্রীত প্রার্থনা খ. 'বলং ধোহ তনৃষু নো"**বলৎ তোকায় তনয়ায় জীবসে 
ত্বং হি বলদা আস ৩৫৩।১৮। ১৭ দ্র. বেমশ, তনুনপাৎ” ( ৩।৩৫৭ টীম). )। 
১৭৬এআ. ১১২ ; ল. 'শীর্য বাদ । ১৭৭ কুমারসপ্তব ৫৩৩ । ১৭৮ তু. 
ছা. অথ যদ অতঃ পরো 'দিরা জ্যোতির: দীপ্যতে 'বিশ্বতঃপৃচ্ঠেষ*”'ইদং বার 
তদ্‌ যদ ইদম আঁ্মন্ন: অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ। তস্যৈ-যা দষ্টর: যনৈ,তদ 
. আ্মঞ্.ছরীরে সংস্পর্শেনোশফমানৎ রজানাত'+8।১৩৭। ১৭৯ দ্র, খা. 
তপঃস; ১০।১৫৪।২, ৪১ & ; বেমখ. ৪১৩৬ টম; “স্বর” সোম্য অমৃতলোক, 
তু. খ. ফাদ্মন্‌ লোকে স্বর গিতম-, তাঁস্মন্‌*.অমৃতে লোকে আঁক্ষতে 
৯/১১৩।৭। ৯৮৭ তু. খ. অপালাম ইন্দ্র ব্তিষ পৃত্থ্য (তিনবার প্‌ত করে 
অথাৎ শর$র প্রাণ ও মনকে শুদ্ধ করে ) অকৃণোঃ সয়ত্ষচম ৮৯১৭ । ৯৮৯ 
তু" এব্রা. সো হখ্নের দেবয়োন্যা আহতিভ্যঃ সম্ভয় গহরণ্যশরীর উধ্বঃ স্ব্গং 
লোকম: এষ্যাতি ২৩, এত ১৪। ১৮২ তু. ছা, ৩১৬৩-৬; জৈউ 
৩।৩।৩।৯ 'বর্চস্ত ॥ “রুচি »রুচ “দীপ্ত দেওরা । ১৮৩ শ্বে, ২১২। 
৯৮৪ তু. তৈউ. এতৎ ততো ভরাঁত, আকাশশরীরং ব্রহ্ম ১৬ দ্ং যোসু. 
মহাবিদেহা ধারণা ৩৪৩। ১৮৫ ক. ১২২০। ১৮৬ দু. যোস.. ১৩১, 
২1৪৬-৪৮। ১৮৭ তু. প্র অন্ৈ'য দেরঃ স্বপ্নান্‌ ন পশ্যাতি, অথ তদৈ.তাঁদমঞ.. 
ছরীর এতৎ সুখং ভরাঁত 8।৬। ১৮৮যোস. ২৪৭ । ১৮৯ স্বচ্ছম্দ অনুবাদ 
ধা. ১৯।/। দেবাঁহত আয়;র পরমাণ একশ” বছর । ১৯০ দ্র. জৈউ. ৩।৬।১1৭- 
ই।২। ১৯৯ জৈউ্‌ ৩।১/১০। ৯৯২ জৈউ. 8৭২১০ । ১৯৩ কো. ৩৬। 
১৯৪ তু. খা. সোমো দাধার দশয়ন্ত্রম উৎসম ৬1৪৪1২৪ (দ্র. বেমী. ৩।০১৪ )। 
উিৎস' [বিষ্ুর পরম পদ, যা “মধ উৎসঃ” ( খা. ১/১৫৪।৫ )। অধ্যাত্মদ-্টতে তা 
মূরধা বা শীর্ষ | 'যন্” নিয়ামক-__আঁধষজ্জদৃষ্টিতে কোথাও গ্রহ" (দ্র. ৬।৪৪।২৪ 
সাভা. ), কোথাও 'অঙ্গাঁল+ (দ্র- ১০1৯৪।৭-৮ সাভা. )। বূ.তে কমেশশ্দুয় 
জ্ঞানোন্দ্রয় এবৎ মনকে 'গ্রহ'র;পে বর্ণনা করা হয়েছে (৩।২।১-৯)। “অঙ্গীল' 
আঁগ্ীশখার প্রতীক । আঁগ্াশখা অধ্যাত্মদষ্টিতে শীর্ষণ্য প্রাণ, অতএব ইীন্দিয়। 
সোমসম্পর্কে দশাঙ্গুলের কথা খ.র বহুজায়গায় । অধ্যাত্সদস্টিতে তা হীন্দ্রয়ের 
বোধক। “অত্য"তষ্ঠদ: দশাঙ্গুলম: (খা, ১০।৯০।১) অতীন্দ্রিয় অক্ষরপুর্ষ। 
১৯৫ ছা. া২৬।২। ৯৯৬ দ্র, ছা. ৬১৯।১:'। ১৯৭ দু খা. ১১৮৭ সয. 
(বেমী. ৩৩৭৩৯ )। ৯৯৮ দ্. এপ্র, টীম; ১৬৯**। ১৯৯ দ্ু' এপ্র- 
টীম. ২৭০1 ২০০ তু. খা. ১/১৬৪।৩৯, ৪১। ২০৯ খা, গৌরণর: মিমায় 
সাললান তক্ষতী ১।১৬৪।৪১। ২০২ খা. ১০।৭১৩। ২০৩ বৃ. ২৬৩। 


১১৪ উপাঁনষং-প্রসঙ্গ 


২০৪ জৈউ. ১/১।১৫-৭। ২০৫ খা. ১/৮৯।৮। ১০৬ কৌ, ৩২, ৮7 তু. ২১৪। 
২০৭ খা, ১১১৩।১৯। ২০৮ তু. খ. অদ্রেঃ সূনূম আয়ুম আহঃ ১০।২০।৭, 
দূমর্ধম্‌ আয়হঃ ৪&।৮ ; দমে শীরশ্বায়$ ১।৬৭।১০ ; ২*৯ খা. আয়োর- হ স্কন্ত 
উপমস্য নীলে. ১০।৫।৬। ২১০ তু. খ. অস্য প্রাণাদ অপানতণ ১০।১৮৯।২। 
২১১ কৌ. ২৫। ২৯২ প্র. ১৮, ৮7৪1৩ । ২৯৩ খ. প্রাণাদ: রায়ূর- অজায়ত 
১০।৯০।১৩। ২১১ নিঘ. ২১, ৩।৯। ২১৫ দ্র ছা. ১২২। ২৯৬ দ্র. মা. 
২২৩৩। ২১? ছা, ৮।৬২ 7 দ্র" প্র ৩।৭। ২৯৮ বৃ. ৪1২৩। ২১৯ মা. 
১1৪০ । ২২০ 'নঘ. ১৪1 ২২৯ খা, ১০।১৮৯/১। ২২২ নি. ২১৪। 
২২৩ তু. গী ৬২৮, ২১৪। ২২৪ দ্র" ছা ৬1৫১... । ২২৫ বৃ. ১৪।৬। 
২২৬ মৃত্যু এবং অমৃতের এই দ্বন্দ সম্পকে দ্র. উগ্র. ১৩/১০+১1৪। 
২২৭ ব্রস্‌. ১১৯।২২-২৩। ২২৮ দ্র মা. ৩১।১৯ $ শো ১০৮১৩ । ২২৯ দ্র" ছা. 
&।১১-২৪, তন্র বেমণী, ১৪৭২১৬ ; তু. শ. ১০।৬।১।১-১১। ২৩৭ দেহে প্রাণা- 
পানের ক্রিয়ায় বায়; উীদন্ত করে স্পর্শবোধকে _ অন্তরে । অমাঁনতেও বায়্‌কে 
আমরা জান বাহাস্পর্শের দ্বারা । স্পর্শতল্মান্তরের বোধ এনে দেয় ব্যাপ্চিধা 
1শ্বপ্রাণের বোধ । তু. খ. মুনয়ো ব্লাতরশনাঃ ১০।৯৩৬।২ ; উল্মাদতা 
মৌনেয়েন রাতাঁ আ তাঁস্থমা রয়ম-, শরীরে.দ: অস্মাকং মতাঁসো আঁভ পশ্যথ ৩ 
(দ্র. বেমী. ৩৫৮৫৬ )। ২৩১ ছা. &।৭-৮। ২৩২ প্র, ১।১৪। দ্র. প্র. 
১।১।৪ নাভির পরেই িশ্নের উপস্থাপনা । ২৩৩ মা. প্রজাপাঁতশ্‌ চরাঁত গভে“ 
অন্তর: অজায়মানো বহধা বিজায়তে ৩১।৯৯। প্র-র. পাঠ £ প্রজাপাঁতশ্‌ চরাঁস 
গভে" ত্বম্‌ এর প্রাতজায়সে ২৭ । শৌ.তে 'অদশ্যমানো” বহুধা-"-(১০।৮।১৩)। 
২৩৪ দ্ু, প্র" প্রজনন । ২৩ তু. ছা. অথ য়ঃ প্রাণাপানয়োঃ সান্ধঃ, স 
র্যানঃ।-*'অপ্রাণন্ন অনপানন্‌ বাচম আঁভব্যাহরাত"*উদগায়াত-"'য়ান্য.ন্যান 
বায়বান্ত কমাণি...তাঁন করোতি ১৩৩-৫। ২৩৬ ছা, ৩।১২।৯) তু বৃ. 
২।১।৫ (কৌ. 8।৬ )। ২৩? তু ঈ. বায়ুর আনলম অমৃতম ১৭। ২৩৮ তু. 
তৈউ. ১/১। ২৩৯ দু. ছা. ৪।৩।১-৪ “তো বা এতৌ দ্বো সংরগোঁ, বায়ুর এর 
দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষ্‌? (৪)। ২৯০ কৌ. ২৫ । ২১১ ছা. মৃধনিম আভীনঃ- 
সৃতৈ.কা, তয়োনধর্বম আয়ন: অমৃতত্বম এত ৮৬৬; তুগ্রু, ৩৭, ক. ২৩।১৬। 
২৪২ ছা, ৩১৩৫ । ২৪৩ কৌ, ১৫ । ২৪৪ ছা. &২৩।১২। ২৪৫ তৈউ. 
এতৎ ততো ভরাত, আকাশশরণরং ব্রদ্ধ সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দৎ শান্তি 
সমৃদ্ধম্‌ অমৃতম্‌ ১৬ । ২৪৬ ছা. ৩।১৩।৭। ২১৭ বৃ. আত্মা রা আরে দ্রষ্টর্যঃ 
শ্রোতব্যো মন্তব্যো 'নাঁদধ্যাসিতর্যো মৈঘৌয় ২৪1৫ । ২১৮ প্র- ৩৯। ২৪৯ খে. 
২১২। ২৫০ ছা, ৩/১৩।৭ (দ্র টী, ১৭৮ )। ২৫৯ তু. খা. চক্ষুর: মিতস্য 
বরুণ্যা,প্নেঃ-" সয় আত্মা ১১১৫১, সংয্ং চক্ষুর গচ্ছতু (মৃতের) 
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১০।১৬।৩; পুরুষের “চক্ষোঃ সুয়ে অজায়ত” ১০।৯০।১৩ | ২৫২ খা. তদ: গিফোঃ 
পরমৎ পদৎ সদা পশ্যান্ত সূরয়ঃ, দিরী.ব চক্ষুর আততম্‌ ১২২২০ । ২৫৩ খা. 
৭৩৩৭ । ২৫৪ তু, খ. ৬।৯।৪-৭/ ১।/১১৫।১, ১৩৩।১৬। আরও তু. 
আঁগ্মহোন্রীর 'নত্যধ্যেয় মন্ত্র ঃ 'আগ্রর জ্যোঁতর জ্যোতর আগ্নঃ স্বাহা” 
(সন্ধ্যায়), “সয়ো জ্যোতির জ্যোতঃ সূষ্নঃ স্বাহা” (পরাতে )। ২৫৫ তু. খ. 
অপাম সোমম অমৃতা অভ্‌মা-গন্ম জ্যোঁতর আবদাম দেরান্‌ ৮।৪৮।৩$ যুক্ম- 
নীতো অভয়ং জ্যোতির অশ্যাম- ২২৭১১, উর. শ্যাম অভয়ং জ্যোতির ইন্দ্র মা 
নো দীঘাঁ আভ নশন তাঁমস্রাঃ ১৪ জীরা জ্যোতির অশশমাহ ৭।৩২।২৬.'। 
২৫৬ খা. ১০।৭৩।১১। ২৫৭ দ্র খা. ১।১১৫।১১ ঈ.. ১৬, খ. ভদ্রুৎ পশ্যেমা. 
*ক্ষাভর্‌ য়জনাঃ ১৬৯৮ । ২৮ ছা. তস্যে.ষা শ্রাতর্‌ য়নৈ'তৎ কর্ণা'বাপগৃহ্য 
ননদম ইর নদথুর: ইরা-গ্রের্‌ ইর জবলত উপশণোতি ৩।১৩৭। ২৫৯ বৃ. 
২1৪।৫। ২৬০ দ্র' সবনি€ক্রমণা, পাঁরভাষা ২।১৪-১৭ $ খা ১১১৫।১। ২৬১ বৃ. 
16৩ । ২৬২ ছা, ১/৬৫:। ২৬৩ দু খা, ১/৪।১৫, ২৩৫১১, ৮1৪১৫, 
৯৭৫২, ৮৭৩ । ২৬৯ দ্র" জৈউ' সোহয়ং রাগ্‌ অভরৎ। ওম্‌ এব নামৈ-যা 
১১১৭ । ২৬৫ ছা, ৮/১৪।১। ২৬৬ দ্বু'খা. ১১৯১৬৪1৪১৪২ । ২? খা, 
গৌরীর মিমায় সাঁললান তক্ষতী। এই হাম্বারব ওঙকার অথবা 1হঙ্কার 
(সামের )। ২৬৮ খা. ১০১১৪।৬ । ২৬৯ তু. খ. আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হরং"'' 
স্তোমম ইমৎ মম কৃদ্বা যুজশ চিদ অন্তরম ১।১০।৯। ২৭০ খ.. ৫1/২৯। 
সাঁবতার. মন্ত্র । তার “ক্লোক' বা বাণী গুঞ্জারত হচ্ছে সবার অন্তরে, আর 
তাইতে তাদের ধাকে প্রচোদত করছে অহরহ । ২৭১ বৃ. ইমা 1দশঃ সর্বেষাং 
ভূতানাং মধ, আসাৎ দিশাং সরা ভূতান মধু । যশ চায়ম্‌ আস "দক্ষ 
তেজোময়ো হমৃতময়ঃ পুরুষো, যশ চাম়ম্‌ অধ্যাত্ং শ্রোন্রঃ প্রাতিশ্রুংকস 
তেজোময়ো হমৃতময়ঃ পুরুষো হয়ম্‌ এর সয়ো হয়ম আত্মা । ইদম্‌ অমৃতম 
ইদং ব্রক্গে,দং সর্বম- ২৬ । ২৭২ দু, বু. ৩।৯।১৩। ২৭৩ খ. ৯০।৯২৯।৪, ৬। 
“কৃত ইয়ং বিসংণ্টঃ এই প্রশ্সের উত্তর আগের মন্দ্রে। ২৭১ তু. মা সাঁরতা 
দেবান স্বর য়তো.বৃহজ জ্যোতিঃ কারষ্যতঃ"..প্রসূবাতি ১১৩ ( তৈস. 
৪/১/১।৩) সাঁবতার প্রেষণায় আলো ফুটছে, তার ছবি); খা. স্বর বৃহৎ 
১০।৬৬।৪ | ল. রশ" বা বিদ্যুতের ছটা “বৃহাদ্দবা' (খ. ৫1৪২৯; নি. 
১১৬০ )। তু. উত্তরমেরুর অরোরা । দ্র'কে. "বদ-যৎ' 818$ তু. ছা, “দ্মর+ 
গদাকাশে আলোর ঝলক ৭১৩৯ । ২৭৫ এইজন্য সাঁবতা অন্তারক্ষস্থান 
দেবতাও (নঘ- ৫।৪, তন্র নি. আঁদত্যোহাঁপ সাবিতো-চ্যতে***১০।৩২)। দগ্স্থান 
সাঁবতা 1ন, ১২১২ তত্র দূর্গ । ২৭৬ খা. তান দুর, ব্রাক্ষণা য়ে মনীষণঃ 
১।১৬৪।৪৫। ২৭৭ এট জৈউ.র মতে, তু. €আদত্য ) ব্যযাষ সাঁবতা ভবাঁস, 
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উদেষ্যন বিঃ ; উদ্যন পুরুষ, উীদতো বৃহস্পাঁতঃ আভপ্রয়ন্‌ মঘরেন্দ্রো 
বৈকুণ্ঠঃ, মধ্যান্দিনে ভগঃ, অপরাহ্ছে উপ্রো দেবো লোহিতায়ন অস্তাঁমতে য়মো 
ভরি ৪16।১।১। [নরযন্তের প্রাসদ্ধ ক্রম হল আঁশ্বদ্য় উষা সাঁবতা ভগ সর্য 
পযা ধিষুক বা মাধ্যান্দন আঁদত্য। এখানে ভগের জায়গায় বিষু আর 'িষুর 
জায়গায় ভগকে পাচ্ছি। কারণ পরে বোঝা যাবে (দ্র: টীম. ৬৯২-৯৫ )। 
২৭৮ দ্র" তৈউ, ১1৪) খা. 6১১৫১ ১1৪৩।১। ২৭৯ তু. খা* ৭/১০৩।৫ 
১০।১২৫1৪। ২৮০ ন.তে ডীল্লাখত কৌৎসের মন্্ানর্থক্যবাদের €১।১৫ ) 
রহস্য এইখানে । অর্থভাবনাসহ জপের বিধান আছে তকর্প্রস্থানে (দ্র. যোস্‌. 
১/২৭-২৯)-_যেখানে মন ও মনীষা হল প্রধান সাধন । কন্তু “শব্দই ব্রদ্ধ' 
এই বাদ অর্থবোধের অপেক্ষা রাখে না। বৈষবের মতে অর্থবোধ তখন নাধক 
নয়, বাধক-_কেননা নামই আঁনর্বচনীয়ভাবে নামী । ২৮৯ তু. প্র- 8181 
২৮২ ছা. ৮১২৫। ২৮৩ বৃ. ৩১।৯। ২৮১ তু. প্রণ ৪1২; ছা" ৬১1৫ 
২৮৫দ্ ব. ৪।১।॥ ২৮৬ দ্র. বল' তনূতে খ. ৩।৫৩।১৮, ১০।২৮।১১, ৮৩1৫ ; 
আত্মায় ৯/১১৩।১, ১০।১২১।২। ২৮৭খা, “ওজ$' ৭৮২।২, ১০।১৫৩।২১ ৬।৪৭।৩০ ; 
“বীর্য ১৮০৬, ৯/১১৩।১১ ১০৮৭।২৫। তু. শৌ. অপাং তেজো জ্যোতির্‌ 
ওজো বলৎ চ রনস্পতীনাম্‌ উত বীয়াণি ১৩৫৩ । ২৮৮ তু-খ. ত্বম্‌ ইন্দ্র 
বলাদ আধ সহসো জাত ওজসঃ ১০।১৫৩।২ ( তু. ১০।৭৩।১০ ); ৩৫৩।১৮, 
১০1৫৪।২ । আরও তু. উগ্রায় তে সহো বলং দদামি ১০।৯২৬।৫। হরণ্যগভও 
'আত্মদা বলদা' (১০।১২১৯।২)। ২৮৯ খা. ১০।১০৩।৫। ২৯০ মু, ৩।২৪। 
২৯১ দ্র" ষোস; ৯২০, ২।৩৬। ২৯২ আগ্ তাই “সহসঃ সৃনঃ (তু. 
১০।১১৬৫ ) ; জুহোম হব্যং তরসে বলায় ৩।১৮।৩। ২৯৩ দ্র, ছা. ৭/৮।১-২। 
২৯১ তু. ছা, &/১০।১, মু. ১২।১১। ২৯৫ দ্রু. খা. আয়ং রথম অয়ঃনক্‌ সপ্ত- 
রা*মম-*''সোমো দাধার দশয়ন্ত্রম উৎসম- ৬।৪৪।২৪ | অন্র “সপ্তরশ্ম রথ' শরার । 
রাম লাগাম, আবার আলোকরশিম বা মর্ধন্যপ্রাণের সপ্ত আর্চঃ ( তৈস. 
৬1১৭১ )। তারা এসে সংহত হয়েছে মীপন্তষ্কে, আর সেখান থেকেই সোম 
দেহরথকে হাঁকাচ্ছেন দশাঁট ঘোড়ার মুখে সাতটি লাগাম পাঁরয়ে। দশাটি যন্র 
ছীন্দ্িয়” (দ্র. টা. ১৯৪), আবার সাতাঁট রশ্মি 'প্রাণ-চৈতন্য' যা অল্নের বিকার 
(ছা. ৬৫১. )। ২৯৬ বৃ. ৩৯৪ । ২৯৭ বৃ. ২৪।১১ (--8161১২)। 
যাজ্ঞবজ্ক্যের মতে হীন্দ্রয়দের মুখ্য আঁধপাঁত আত্মা। আত্মার দুটি বিভাব-_ 
মন আর হৃদয় । তাই এরাও ইন্দ্রয়াধপাত। মন থেকে মনীষা, আর হৃদয় 
থেকে প্রাতবোধ-_-এই দুটি সংক্ষমতর সাধনের উদ্‌ভব। আগেরটি মৌনেয় 
দরশনের উপজীব্য, পরেরাঁট আর্ষের দর্শনের । হৃদয়ের প্রাত যাজ্ঞবজ্জ্যের 
পক্ষপাত ল. (বৃ. ৪১৭) ২৯৮ প্র-৪২। ২৯৯ কৌ, ৩।৮। ৩০০তু, বৃ. । 
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সর্বেষাম আনন্দানাম উপস্থ একায়নম ২।৪।১১। যাজ্ঞবজ্ক্যের দর্শনে “প্রজাতি” 
একাঁট 'বাশ্ট স্থান আঁধকার করে আছে, এও ল. (তু. রেতঃগ্রসঙ্গ ৩৭।২৩, 
৯১৭১ ২২)। ৩০৯ তু, তৈউ কর্মে-তি হস্তয়োঃ ৩।১০। ৩০২ খা ৮৩২০, 
৯৪৭৩ , ২৩।৬১ ৮৬।১০ ; ১০৭1২ + ৮1৩১৩), ৫৯৫) ১০।১১৩।৩ । ৩০৩ খা. 
৮১৫1৭ ; ১/১০৪।৬, ১০।/১১৬।১; ১২৪।৮। ৩০৪ শো. ১৯৯৫ (তু. গী. 
১৫৭ )। ৩০৫ পাস. &।২।৯৩, দ্র. তত্র কাশিকা । ৩০৬ ছা, ৭২৫।১-২। এই 
ভাবনার সঙ্গে তু. খ. সাঁরতা পশ্চাতাৎ সারতা পরঃরস্তাৎ সারতো্তরস্তাং 
সাঁবতা-ধরস্তাৎ, সাঁরতা নঃ সূবতু সর্বতাতম ১০।৩৬।১৪ 3) অনুরূপ ৭1৭২৫, 
৭৩1৫১ ৬।১৯।৯, ৮1৬১।১৬১ ১০1৮৭।২০। ৩০৭ তৈউ. ৩।১০। “সমাজ্ঞা' রঙ্গের 
প্রচোদনা। এখানকার হীন্দ্রিয়োপসংখ্যান ল. । ৩০৮ খা. ১৮৯।৪। ৩০৯-২/ 
ভন্দ 'জবলাঁত' 'অর্চাত' [ীানঘ* ১১, ৩।১৪। ১ভঙ্ড স্ভল্ল্বাংলা ভাল । 
৩১০ তু খা. ১/৬৭।১, ৯১৫7 &।৬২ সুর ধূুরা 'ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঠ' | 
৩১১ ছা. ৩।১৪।১; তু. ভাগবতদের আদেশ “রাসৃদেরঃ সর্বম”“ গী. ৭১৯। 
৩১২ খা. ১০।১১৪।৮ ৩৯৩ তু, ছা, ৩1৫।১-৪। তন্রত্য “গৃহ্য আদেশ'ই 
মহাবাক্য বা ইম্টমন্ত্র। ৩৯৪ বৃ. ৩।৯।১০-১৭,১ ২৬ । ৩১৫ তু. জৈউ. তদধ 
রশ্বামন্ত্রঃ শ্রমেণ ( ₹ শ্রমণ' বৃ. ৪।৩।২২, তৈআ. রাতরশনা হ রা খষয়ঃ শ্রমণা 
উধর্বমান্থনঃ ২৭১, খ. ম্নয়ো রাতরশনাঃ ১০।১৩৭।২ ) বু তচয়েণেন্দ্ুস্য 
'প্রয়ং ধামো.পজগাম । তস্মা উ হৈ তৎ প্রোবাচ যদ: ইদং মনুষ্যান্‌ আগতম্‌ | 
তদ-. ধ স উপানষসাদ ( ইন্দ্রের প্রবচনের দ্বারা আঁবষ্ট হয়ে উপলাঁব্ধ করলেন ) 
জ্যোতর এতদ উকথম: ।***অথ হৈ'নং ( উক্থণ্রবন্তা ইন্দ্রকে ) উপানষসাদা- 
য়ূর্‌ এতদ্‌ উক্থম্‌ ইতি ।***অথ হৈ'নং বাঁসষ্ঠ উপানিষসাদ গোর: এতদ: উক্‌- 
থম ৩।১।৩।৭-১৩। ৩১৬ তু, কে. ১৩, ২২, ৩7৪৭ । আরও তু. খ. র মে 
মনশ্‌ চরাত দ্‌রআধণঃ কিং স্থিদ্‌ রক্ষ্যাম কিম: উ ন্‌ মানষ্যে ৬।৯।৬। অবাঙ্‌- 
মানসগোচরের আবেশজাঁনত উন্মনোভাবের ববৃতি। দ্র বেমী. ৩২৮১ টীমু. ৷ 
৩৯৭ তু কে. 818-৫।॥ ৩১৮ তু. খা. ৭৮৬।৬ ( বেমী. ৩২২৩৩); “আত, 
একটা-কছ্‌ থাকা সন্েও দেখতে না পাওবা__'আঁবদ্যা*র প্রাচীন সংজ্ঞা, 
'আববেকে'র সঙ্গে তু. ( দ্র, খা. ৪২১১ ) : আর অন্ত” আঁচীত্তজানত প্রমাদ 
বাস্থলন। আরও তু. “আঁচত্তী য়ং তর (হে বরুণ ) ধমাঁ যুয়োপম (আমরা 
ব্যাহত করেছি) ৭।৮৯।৫। ৩১৯ তু" খ. ৭//৯/৩-৪। ৩২৬ 'ক্তু'€ কু 
“সামথণ ; সঙ্কজ্প + িসংক্ষা* । ক্রত্- দীনতা' সঙ্ক্পের সৈন্য । ৩২১ তু. 
ক. ২।১।১৫। ৩২২ গনরাতি' € নি (গভীরে অন্তরে ) রম “থেমে যাওবা" 
আন্তর 'বশ্রান্ত। মধ্যযুগের মরমীয়াদের সম্ধাভাষায় শব্দাটর অনেক প্রয়োগ 
আছে; তু. খা. ২।১৮।৩, ৩।৩৫।৫, এ।৩২।১**" €( “মান রীরমন্‌* যেন আটকে 
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নারাখে )। ৩২৩ দ্র. খা ১২২১৬, ১৬ বিষ্ণুর উত্তরণ এবং আঁধিষ্ঠান। 
৩২৪ খা. ১০।৯০।১৬ | তত্র 'সাধ্যদেবে'রা লোকোত্তর । ৩২৫ তু. খ. শং নো 
দ্যাবাপৃথরী পংর্কহতোৌ শম অন্তারক্ষৎ দৃশয়ে নো অন্তু 0৩৫।৫। ৩২৬ 
কে ২২,89৭ । ৩২৭ খা.তে দীর্ঘতমার অস্যরামণয় সুন্তট ব্রহ্মোদ্যের একাঁটি 
সৃন্দর উদাহরণ ( ১।১৬৪)। তত্র ঠবশেষ দ্র. ৫, ৬, ৭, ৩৪ খাক্‌। আরও দ্র. 
১০৭১ সু. ; ১০।৩১।১০+ ৩২৭, ৮৮১৮১ ৭১২৩ । ৩২৮ দ্বু" খা. ১০।৩১।১০, 
৩২।৭, ৮১৪ । আরও দ্র" নাসদীয়সন্তে ১০।১২৯ স.। ৩২৯ তু. ১1818; 
১০৫৪, ১২০1২, ৪, ১৪৫৯১, ২, ১৬৪।৬, ৬।২১।৬, ২২৬, %1৮৬।৩, ৯৯৭৩৫, 
১০।৭৯।৬। ৩৩০ দু. খা, ১১৬৪৫, ১০11৬, ২৮1৫১ ১।৩১।৯৪, ১৬৪২১, 816২, 
৭1১০৪।৮, ১০।১১৪।৪। তুখন- “পাকো পন্তব্যে ভরাঁত' অর্থাৎ কাঁচা (৩১২ )। 
৩৩৯১ তু,ভ্র, ইনো িশ্বস্য ভূরনস্য গোপাঃ সমা ধাীরঃ পাকম: অন্রা'ররেশ 
১/১৬৪।২১। পীবজ্ঞানময়' তু. ব্‌* স বা অয়ম আত্মা ব্রঙ্গ বজ্ঞানময়ঃ প্রাণময়শ 
চক্ষুমণয়$.::8181৫ | ৩৩২. তু. খণ ব্রহ্মচারী চরাতি বোরষদ রষঃ স দেরানাং 
ভরত্যেকম অঙ্গন: ১০।১০৯।৫ ; দ্র. শো. ব্র্মচারস. ১৯।৫, তত্র সূর্ধরূপে 
ধ্রক্ষচারণ 1সণ্ণীত সানৌ রেতঃ পাথর্যাৎ তেন জীবান্ত প্রাদশশ চতম্রঃ ১২। 
৩৩৩ বু. 80২১ । ৩৩৪ তু. খ. হৃদা তম্টেষ মনসো জবেষ্‌ ১০1৭১।৮। “জর" 
সংবেগ, 'তক্ষণ' রূপায়ণ । ৩৩? খা. ৬৯।৬। ৩৩৬ তু. প্র. প্রাণাগ্সি 81৩; 
স্প্রজ্ঞা কৌ, ৩।৩-৪। ৩৩৭ তু, প্র- 818 1 ৩৩৮ তু. খ. পরা হ মোবরমনহরঃ 
(মনের 'বাঁচত্র সংবেগ ) পতীন্ত রসাইঙ্টয়ে ( উত্তরজ্যোতকে খ+জে-খজে ), 
রয়ো (পাখিরা ) ন রসতীর উপ ১/২৫।৪। »/ পত্‌ “ওড়া', তু, পতঙ্গ 
পাঁখ (হিন্দীতে “ঘাঁড়' ), পতন যা 'দয়ে ওড়া যায়, পাখা । ৩৩৯ তু. জৈউ. 
8161১।৫) দ্র টী, ২৭৭ । ৬/ইষ্‌ 'ছোটানো, প্রেরণা দেওবা, তু. ইষ্‌* তার। 
৩৪০ খা, &8৬।১। ৩৪৯ দ্র. বৃ. 81৩।১২, প্র“ ৪।২-৩, ক. ২২।৮। ৩৭২ দ্র ছা, 
১২১ ৩১৩ দ্র" খা. পরমপ[রূষের প্রাণ হতে বায়ু ১০।৯০।১৩। ৩৪৪ দ্র 
খা, ৩।২৯।১১, বেমী, ৩৩৫৬২ । ৩৯৫ এআ. ২৩২। ৩৪৬ খা. ৬।১।৮। 
প্রোতি” এবৎ 'ইষ্‌'এর সহচার ল*-_দ:য়ের মধ্যে প্রযোজ্য এবং প্রযোজকের 
সম্পর্ক। ৩১৭ তু. খা. ১০।/৮।১৮ 7; ১১৬৪৬ । ৩৪৮ তু. খ য়জ্ঞেন বাচঃ 
পদরায়ম্‌ আয়ন: তাম অন্বাবন্দন্ন্‌ খাঁষষহ প্রারজ্টাম ১০।৭১।৩**।॥ ৩৪৯ দু 
খ. ১০।১১৪।৮. ১।১৬৪।৪৫ ; আবার ১০।৭১৪। ৩৫০ তূ.ক. ১২৭। ৩৫১ 
ছা, ৩১৩।৬। ৩৫২ কৌ, ৩৮। ৩৫৩ তু. খ. অন্বী.ম: (আঁগ্রকে ) আরন্দন 
পনাচরাসো' অদ্রুহো হস ( অর্থাৎ প্রাণসমুদ্রের গভীরে ) গসংহম ইর শ্রতম 
৩।৯৪। এ নি ( অন্তরে, গভীরে ) ১/চি “লক্ষ্য করা, আঁভানবেশ [নয়ে দেখা! । 
মন্রাবরংণের বিণ. (তর. শান চিন মিষন্তা নাচরা নি চিক্যতুঃ ৮২৫৯; 
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১।১৩৬।১), তাঁরা আমাদের গভীরে দৃষ্টি ফেলে সব দেখেন বলে। ৩৫৪ খা. 
১০।৪২।৭ ৷ ৩৫৫ তু. খ- ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্বায় পত্যে ধিয়ো মরজয়ন্ত 
১৬১২ । ৩৫৬ খা. ৭1৯০৫ ; আরও তহ. দেবদ্রচা মনসা দীধ্যানঃ ১।১৬৩।১২, 
৪1৩৩।৯১ ১০/১/১।৩। ৩৫৭ তূ. কে. ২1৪; খা. য়ারং তরস: (তীব্র সংবেগ ) 
তন্বো য়ারদ ওজো য়ারন্‌ নরশ চক্ষসা দীধ্যানাঃ ৯১1৪ । ৩৫৮ খা.81৫৮।১১, 
বেমী- ৩২১৩৪ । ৩৫৯ খ. সতো বম্ধৃম অসাত নির- আরন্দন হাঁদ প্রতীষ্যা 
করয়ো মনীষা ১০।১২৯৪ ৩৬০ খা. ১০।১৯ সূ. । খাঁষ 'য়ামায়ন' অর্থাৎ 
নাঁচকেতার মতই মৃতনাপ্রসৃ্ট (ক. ১১১১ )। এই উপমণ্ডলের সমস্ত খাঁষই 
তা-ই, কেননা উপমণ্ডলাটতে মৃত্যুরহস্য বিবৃত হয়েছে। আর মূত্যুই 
চেতনার পরম শীনবতন। বৈবস্বত মৃতহ্যর চরমে এক বারুণী শুন্যতা (খা. 
১০।১৪।৭ )। বতমান সূত্তাটতে দেবতাবকজ্প ল.'। তত্র “অপ প্রাণ ; আর 
. গ্ারঃ' হীন্দ্ুয়। তু. খ. ইমা গ্লাগারঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ৬২৮৫ । সংহতায় 
ইন্দ্র গোপাঁতি ( খ, ১।১০১1৪, ৩।৩১।২১, 81২৪।১, ৭1৯৮৬...) এবং 'প্রথমো 
মনস্বান্‌' ৷ মন ইন্দ্িয়পাঁতি। সুতরাং “গো” ইন্দ্রিয় । এই সন্তাটতেও দেবতা- 
1বিকম্প- ইন্দ্র অথবা গো । ৩৬৯ খা, ২১২১। ৩৬২ দ্বু খা, ৬1৫৭ স., তত্র 
ইন্দ্রও পূযা গরৎদেব ( রায়" প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রবাহদের ) নেতা (৪)। 
৩৬৩ খা, ১০১৯১, ৩। 'পষ্য্তুতে পৃষার ধ্বান ল*। ৩১৪ দ্র খা. 
৩।৬২৭-১২। তার প্রথম তৃচ প্‌ষার, 'দতীয়াট সাঁবতার--প্রাসদ্ধ সাবন্রী 
গায়ঘ্রী খক- যার অন্তর্গত । পুনঃপুনঃ ধা"র উল্লেখ ল" (৮, ১০, পূরম্ধ্যা 
১১, ১২)। উষার পর সাঁবতা, আর বিষুর আগে প্‌ষা-_অধ্যাত্ম-সাধনার 
আদ এবং অন্ত। উধষা আর বিষ্ণু বেদের প্রাসীদ্ধ 'যোষা' এবং “ময” (খ. 
১১১৫২, তত্র সূর্য সামান্যবাচী_-'আত্মা জগতস তশ্থাষশ চ)--একটি 
শাশ্বত 'দিব্যামথন। আরও তং. ধিয়ৎ পৃষা জন্বতু ২।৪০।৬. নরং (পৃষাণং) 
ধাঁজরনম- ৯।৯৭।৪৯, প্‌ষে.র ধীঁজরনঃ ৯।৪৮।৩। ৩৬৫ খা. ১।১০।৯ (ইন্দ্র)। 
৩৬৬ তু. খা, ১০৫৫1 (ইন্দ্র )। ৩৬৭ তৃ.খ. য়ং কাময়ে তৎ-তম উগ্রৎ 
কণোমি তং বক্ধাণৎ তম্‌ খাঁষং তৎ সংমেধাম্‌ ১০।১২৫।৫ | দৈবশী বাক্‌ই মানুষ 
বাকের প্রচোদাঁয়ত্রী । ৩৬৮ দ্রু. খা. ৬।১।৮, ১০।৬৮।১, ৬, &1৬, ১।১১৩।১৬ 
৩৬৯ দু, খা, ১।২২।২০ ( বেমী. ৩।৪৬২ ) ; খা. ১৯৪ (বেমী. ১।১০৭ টাীম্‌."')। 
৩৭০ খা. ১০।৯১।১-৩ ; ১০1১৩ ত:. আঁদাঁতি ১৬৯১০) এবং রা ইদৎ 
রব বভুর সর্বম্‌ ৮1৫৮২। ৩৭৯ দ্র বু. 8।৩২-৭। তু, খা. ৬।৯।৪-৫। 
৩৭২ দ্র, ধা, ১০৮৮৬ 7; ১।১১৫।১ (অনীক পুঞজজ্যোত )। ৩৭৩ ছা. 
৩।১১১। এইটি আঁগ্রহোত্রীর ?সাদ্ধ। ৩৭৪ দু. খা. ১১১০৪; তু. ৭/৬৬।১০ 
(আঁদত্যগণ, সূর্য যাঁদের চোখ, আগ্র যাঁদের জহবা )। ৩৭৫ দ্র. বেমী. পৃ 
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৮৯। ৩৭৬ তৃ, বৃ ৩।১।৩।৬ ॥ ৩৭৭ ত্‌. জৈউ. সয়াঁদ কাময়েত পনর: 
ইহা-জায়েয়েণত, য়স্মিন: কুলে হাঁভধ্যায়েখ  তাস্মন্ন আজায়তে । স এতম- 
এর লোকং পূনঃ পুনঃ প্রজানন্ন- অভ্যারোহন এত ৩/৫।৯।৪; ঈ. ১১, ১৪। 
৩৭৮ দু. শো. ১০।২।২৮ ; অষ্টচক্রা নবদ্ারা দেরানাৎ পর অয়োধ্যা ৩১; ছা. 
৮1১।১ (618) ; কৌ, ১।৩..। ৩1৯ খা. ১০৭৩।১১। ৩৮০ খা. ১০।১২৯।১-২। 
৩৮৯ আলোর পর আকাশ, তাই শ্রোন্ত এখানে অপোক্ষিত । ' তু. বৃ. “অদৃজ্টম্‌ 
আশ্রুতম অমতম:, ৩1৮১১; পাঁচাট ব্রক্ষপুরুষের দুটি উহ্য । ৩৮২ খা. ৬।৯1৬। 
৩৮৩ দ্র. প্র- 81৩; বৃ. “সম্প্রসাদ' 8।৩।১১। ৩৮৪ “সংাবৎ ত;. খ. কা স্ব 
তত্র পরজমানস্য সহারৎ ৮।৫৮।১। সম /বিদ- “জানা” এবং পপাওরা' দুইই, 
সৃতরাং তার মূলে তাদাত্ম্যবোধ । এই অর্থে সথাহতায় বহতপ্রযযন্ত । ত. খা. 
অধা কৃণুদ্ব সংরদং সুভদ্রাম] ১০।১০।১৪। এখানে বূ.র “সম্পারধ্বঙ্গে'র 
ধান আছে (১1৪/৩; 81৩২১ )। ৩৮৫ তু. খ. 'চাত্তম আঁচান্তং চিনবদ্‌ 
পর' দ্ধান্‌ 8২।১১। ৩৮৬ দু. খা. ২০।১২৯।৪। ত.. শ্রীরামকৃষের উীন্ত ঃ 
ঈশ্বরকে কি জানা যায়? তবে কনা বোধে তাঁর বোধ হয়'। ৩৮৭ দ্র. খ. 
১০।১২৯।৭। এই উপাঁনষদে শীবদ- ধাতুর বহুল প্রয়োগ ল. এবং তার সঙ্গে 
ত্‌ গব-জ্ঞা” ধাতুর প্রয়োগ । সর্ব দুয়ের ব্যঞ্জনায় সক্ষম পার্থক্য আছে। 
৩৮৮ দ্র, ঈপ্র- ৯-৯১। ৩৮৯্দ্ু, ঈ. ১০, ১৩। ৩৯০ দ্র. বেমী, টীম; ৩।১২৮। 
৩৯১ খা. ১০।৯০।১। ৩৯২ ত্‌. খা প্রজ্ঞাতারো ন জ্যেষ্ঠাঃ সংনীতয়ঃ' 
১০।৭৮।২ ; “সৎজ্ঞানং য় পরায়ণম ১৯।৪। ৩৯৩ তু, খা. ১০।১২৯।১। 
৩৯৪ তৃ্‌. খা. ১০।৯০।১৬ ; “সাধ্য' দ্র. ছা. ৩।১৯।১-৪, বেমী. ৩১৫৭৬ টা. । 
৩৯৫ দু. জৈউ. ১।১।১।৬-৮ । ৩৯৬ খা, ১।/১৬৪।৪৫৬, এখানে মনুষ্যের 'উাঁদত" 
ব্র্মাভসারণশ বাকএর ধ্বান আছে। ৩৯৭ খা. ১।১৬৪।৪১। ৩৯৮ খা. 
১০।১১৪।/। ৩৯৯ দু, খা. ৯।৩৩।৫। পূর্ব খকে িনাঁট বাকের প্রসঙ্গ ল.। 
৪০০ খা, ৩।৫৩।১৩। ৪০১ তু. খা.. ১০1৫৭ । ১০২ দ্র. খ. তস্রো বাচ উদ 
ঈরতে গাবো মিমান্ত ধেনরঃ, হরর এত কানক্রদৎ ৯।৩৩।৪। ৪০৩. তু. খা. 
মন্নং বোচেম ১৭৪।১, ২।৩৬।২.. | তখন মন্ত্রের বচনে মননের স্ফূরণ বাকে, 
আর এই বাক বৈখরী (মনৃষ্যোদত ১।/১৬৪।৪৫)। 1কন্তু আবার মন্তয়ন্তে 
দিরো অমুষ্য পৃষ্ঠে িশ্বাবদং বাচম্‌ আঁরধ্বামম্বাম্‌ ১/১৬৪।১০ (দ্র বেমী. 
৩১২৫ টম. )। এখানে বাকের মন্রে পারণমন, অতএব তার উজানধারা । 
বশ্বাবৎ বাক্‌ 'রক্ষী' (৯।৩৩৫)। ৪০১ খা. ৫২২৩ (আগ্নর বিণ. )। 
'বোধিন্মনাঃ' &।৭৫।৫ ( আঁম্বদ্বয় )। একজন পাঁথবীস্থান দেবতাদের আদতে 
আর দহজন দহম্থান দেবতাদের আঁদতে। ৪০৫ দ্র. বৃ. ১৫১৪ । ৪০৬ দ্র. 
মা" ১৬৪০ । তত্র ীান, ২৬। ৪০৭ তু. ছা. ৮।১২৫১ ফোটে ব্রহ্মলোকে। 
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৪০৮ মূলে একবচনে “পশ্যাত' । ছন্দের অনুরোধে বচনব্যত্যয় । রঙ্গরামানজের 
পাঠ 'পশ্যান্ত। ১০৯ দ্র. খা. ১০।৬৬।৪+ মা. ১১৩, (তৈস- ৪1১।১)৩ )। 
১১০ দ্র ছা. ১/৬।৬ 7 খা. ১০/১২৯।২। ৪১৯ দ্বু' খ. রান্রসূত্ত ১০।১২৭।১-২, 
ত্র 'জ্যো?তষা বাধতে তমঃ' অমা'নশার অব্যন্ত জ্যোতি । ৪৯২ দ্র. বৃ. জনক- 
যাজ্ঞবজক্য-সংবাদ 81৩।২***। ৪৯৩ 'পূ্বাচাত্ত' সংাহতায় 'দিব্যদর্শনের প্রথম 
ঝলক । তু. খ. ১।/৪।১২, ৮1৩।৯, ৬।৯*। ৪৯৪ তু. খ. ৬।৯।৬, ১০৭১৪ । 
৪১৫ তু. তৈউ. কর্ণভ্যাৎ 'ভাঁর' বিশ্রুরম্‌ ১1৪ । ৪১৬ তু. বর্ষের [নশবাঁসতে 
সবার উদয়-বিলয় বু. ২।৪১০, 81৫1১১। ৪৯৭ প্র 81৩। ১৯৮ তং. দ্র. খা. 
১৯।১২৯।২-৩। ৪১৯ দ্র. প্র" 818, ছা. ৮।৩।৪. বৃ. ২১১৯, ৪1৩।৯-১/**। 
*২০ তু. এব্রা, উদ্যন্‌ খল বা আ'দত্যঃ সর্বাঁণ ভূতা'ন প্রণয়াত, তস্মাদ: এনৎ 
প্রাণ ইত্যা-চক্ষতে ৫৩১; খ. বরণ প্রণেতঃ ২২৮।২ ; ইন্দ্র ৩।৩০।১৮, প্রণেতারং 
বস্যো অচ্ছা (আলোর 'দিকে ) ৮।১৬।১০, ২৪।৭১ ৪৬1১; মর্দগণ ৫।৬১।১৫, 
[িচেতারঃ ' প্রণেতারো য়জমানস্য মন্ম ৭1৫৭২; আঁগ্ন 'বস্য আ প্রণেতা" 
২।৯।২, অধবরস্য ৩।২৩।৯, প্রেতীষাঁণম- ৬।১।৮-। ৪২৯ দ্র, জৈউ. ৩।১।২।৬-৯ 
১১৩২০ । ১২২ আঁদাত খ. ১৮৯।১০ ব্যাখ্যা দ্র. জৈউ. ১/১৩।২।৭-৮। 
৪২৩ তু, খ. দেরানাং পূর্বে যুগে (য়ৃগে প্রথমে ) ২সতঃ সদ অজায়ত 
১০৭২২, ৩। ৪২৪ ত্‌. খ. না.সদ আসীন: নো সদ আসীৎ ১০।১২৯।১। 
৪২৫ ব্‌. দ্ধে বার ব্রদ্ধনো রূপে, মূর্তং চৈ'বা. মনত চ ২৩১. ৪২৬ বৃ. 
তস্য হৈ-তস্য পুরুষস্য রুপম-*'সকদবিদযযত্তম ।...অথা.ত আদেশো নেতি 
নে'ত ২৩।৬। ১২৭ ত. ছা. সর্বং খাঁজ্ব'দৎ ব্র্গা তজজলান্‌ হত শান্ত 
উপাসীত ৩।১৪।১। ৪২৮ দ্র. এআ. ২।১৫। ৪২৯ ক. ২১১। ১৩০ দ্র" খা. 
১০১২১ সু। ৪৩১ তং. ছা. ঞ২৫।১-২। ৪৩২ দ্র. খা. ১০।৮২।২ (বেম”, 
৩।১৩৩ টি.) ৪৩৩ তু. খ. য় আত্মদা বলদা য়সা বিশ্ব উপাসতে প্রাশষং যস্য 
দেরাঃ, য়সা ছায়া'মৃতৎ য়স্য মৃত্যুঃ ১০।১২১।২। ৪৩১ ত্য. খা. অন্য 
যুদ্মাকম অন্তরৎ বভুব ১০।২৮৭; ত্‌. বৃ. অন্তযা্মী ৩৭।৩**। ৪৩৫ তু. 
খা. এরা মহান: বৃহাদ্দরো অথরাঁরোচৎ স্বাৎ তন্বম্‌ ইন্দ্রম এর ১০।১২০।৯। 
৯৩৬ খাতে 'দভ্রে'র বিপরাত “ভূয়স' তু. ১/৩১।৬। তাথেকে ছা'র সনৎকুমার 
নারদ-সংবাদে 'ভূমা'। সেখানে ধাপে-ধাপে নাম হতে ভূমায় উত্তরণের প্রসঙ্গ 
আছে (৭1১1৫...) প্রত্যেক ধাপের গোড়ায় “ভূয়ঃ' শব্দের প্রয়োগ ল.। 
৪৩৭ তু. খা. মহদ্‌ দেরানাম্‌ অসমরত্বম্‌ একম, ৩।৫৫ স;*র ধরা । ১৩৮ খা. 
৮1৫৮২ । ৪৩৯ তু'খ. পরো দিবা পর এনা পহাথব্যে ভারত? মাহনা “সং 
বভুর' ১০।১২৫।। ৪৪০ দ্র. খা. ১/১৬৪।৪১, ৩৯। ৪১১ দ্রু কে. ২৫, এই 
প্রসঙ্গেরই শেষে । ৪৪২ দ্র বু. ৪৩।২১। এই রূপ “আতচ্ছন্দা' বা 
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ধশ্বাতীত । বধু “বেন” - “বন” (কে. ৪।৬)। ১৪৩ খ. ১।৬১।২। প্রত 
পাঁত' উশতা জায়াদের ইঞ্গিতবাহী। আঁহহত্যায় “গ্রাঃ দেবপত্ত্য£ বলে তাঁদের 
উল্লেখ পরেই আছে (৮)। অধ্যাত্মদণ্টতে এই দেবপত্বীরা আমাদের ধাবাত্ত 
বামনোবাত্ত ( তু. খ, ১০।৪৩।১)। ১৪১ দ্র. ছা. ৭/৩।১***৭।৭।১ | 9৪৫. মু 
৩।২৯। ৪৪৬ দ্র. এউ. ৩।১।৩ ; এখানে প্রজ্ঞান” সাধ্য । আবার ক. প্রজ্ঞানেনৈ- 
নম্‌ আগ্মুয়াং (১২২৪); এখানে 'প্রজ্ঞান' সাধন। প্রজ্ঞান ?দয়ে প্রজ্ঞানকে 
পাওরাই প্রাতবোধ । ৪৪৭ দ্র. বৃ. 861১৩। ৪১৮ তু. ব্‌. এষ প্রজাপতির 
যদ. ধৃদয়ম্‌, এতদ: বর্ম" এতৎ সর $।৩।১ ; ছা. ৮।৩।৩। ৪৪৯ তু. খা. 
বুযচ্ছন্তী (আলোয় ঝলমালয়ে-ওঠা ) জীবরম উদরয়ন্ত্যু'ষা মৃতং কংচন 
বোধয়ন্তী ১।১১৩।৮; আরও তু. প্রাত গারঃ সাঁমধানম্‌ ( আগ্মম) বুধন্ত 
(রহস্যাথ, ভোরে অভী"সার আগুন জবলে উঠতেই হী'্দ্য়েরা প্রাতবদ্ধ হল 
অর্থাৎ আঁগ্রর বোধে তাদের বোধ জাগল ) ৭।৯।৪, প্রাত ত্বা'দ্য সুমনসো (সুমনা 
মানুষেরা ) ব.ধন্ত, ?তলবলায়ধম- (ঝলমালয়ে ওঠ) উষসো রভাতাঃ ৯৮৫ । 
৪৫9 তু. খ* অক্বপ্ণজো ( স্বাপ্তহীন ) আনামষা ( আ'দত্যাঃ ) "- খজবে মত্যয়ি 
২২।৯। ৪৫১ তু খ. 1রশ্বান্‌ দেবাঁ উষব:ধঃ ( উষায় জাগেন ) ১।১৪।৯, 
৯২১৮; উষর্ভৎ ( আগ্ ) ১1৬৫৫) 81৬1৮, ৬।৯৫।১**" ) রাঁসঘ্ঠা উবৃথিঃ 
৭৭৬৬ । উষা বা প্রাতিভসধাঁবংএর আলোয় “প্রাতবদ্ধ' হন আঁগ্র জমান এবং 
দেবতারা । ৪৫২ “বোধন্মনঃ”, সবর বুধ ধাতুর প্রয়োগ ল.। এই প্রাতি- 
বোধের আরেক নাম “প্রচেতনা” ; তু. খ- মহো ( মহাজ্যোতির ) অর্ণঃ ( ঢেউ ) 
সরস্বতণ প্র চেতয়াতি কেতুনা (তু. “চীত্ত ), গধয়ো র*্বা ?র রাজাতি ১।৩।১২। . 
১৫৩ তু. ছা. ৮৯২৫) বু. ৩।১।৯; ছা, ৩।১৮৯। ৪৫১ তু. মু. আবিঃ 
সা্নাহতৎ গহাচরৎ নাম ২২।১। আধদৈবতদষ্টতে 'আরঃ”, অধ্যাত্মদ্টিতে 
গাহাচর” তু. এআ. ২১৫ । ৪৫৫ খা. ১৩।১২। ৪৫৬ দ্র. মান্ডু, ৪১ & (তত্র 
বেমী. ) ; বৃ. 8।৩।৯***। ৪৫৭ দ্র বৃ. 8৩।১৬ ; ছা. ৮।১২।৩। ৪৫৮ দু. বৃ 
৪1৩৩২ । ৪৫৯ তু. যোস;. স্বপ্নানদ্রাজ্ঞানালম্বনৎ রা ৯/৩/। ৪৬০ প্র, 8181 
৪৬১ ব্‌. ৪।৩।৩২ এবং তারও আগের খণ্ডগীল। ৪৬২ দ্র. বৃ. 'অপ্বস্ত' বা 
আত্মতন্ত ৪১।১; তু. ক. ১।১।২১ ২।১৩, তন্র 'অণুঃ ধর্ম আত্মতত্ব । ৪৬৩ দ্র. 
ছা. ৭২৫।১-২। ১৬৪ তু. ক. ২১।১। ৪৬৫ দ্র. ঈ. ৩, তন্র ঈপ্র.। ১৬৬ দ্র. 
খা. দ্বধা অবন্তাৎ ১০।১২৯।৫ । খ'তে দেবতারা স্বধায় মত্ত ১১০১২, ৫৩২1৪, 
৭8৭/৩-*। ১৬৭ তু" ঈ বিদ্যয়া.মৃতম্‌ অগ্মঃতে ১৯। বিদ্যা" এখানে 
স্বপ্নসংবিৎ, ব্‌.তে ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে “সন্ধ্স্থান' (81৩।৯... ) বা 
ভাবলোক । তু. রামকৃষ্*দেবের 'ভাবম:খে থাকা' । ১৬৮ তু. ঈ. ঈশা “রাস্যম্‌ 
ইদং সর্বম ১। ইদং সর্বম সুচিত করছে অন্তরে-বাইরে জাগরণে-নিদ্রায় 
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সব-কছ। ১৬৯ দ্র ছা. ৮।৩।২...১ বৃ. 8/৩।৯,.. 7 তুতপ্র, 918-& । ১৭০ দ্র'খা- 
১০।১২৯।১-৩ | ৪৭৯ দ্রু'বেমণী, পৃ. ৪৮১. । ১৭২ খা. ১০৭২২, ৩। ১৭৩তু, 
খ. যস্য ছায়ামৃতং য়স্য (হিরণ্যগভ“স্য ) মৃত্যুঃ ১০।১২১।২। ল. সংহতার 
পহরণ্যগভ” একাট পূণ” এবং সতবতুল ভাবনা, নব্যবেদান্তের পহরণ্যগভ তার 
একদেশ মাত্র । ৪৭9 তু. খ. ?পতা নঃ."প্রথমচ্ছদ- অবরাঁ আ বিরেশ ১০।৬১।১। 
৪9৫ দ্ব. খা. ১০১৩৫ সূ. £ বেমী, পৃ ৮৬-৯২। ১৭৬ পরাঁচাত' - বি চি 
লক্ষ্য করা” 'িবেক; তু. খ. 'চাত্তম আঁচাত্তং চিনবদ: বি বিদ্বান ৪।২১১, 
আঁচীত্ত আর চিত্তিতে তফাত করতে পারাই 'বদ্যার লক্ষণ। এখানে সাংখ্য- 
ভাবনার মূল পাওবা যাচ্ছে । ১৭৭ দ্র খা, ১।১৬৪।৩০, বেমী. পৃ. ৩৮৭, টীম, 
২৪৬। ৪1৮ দ্র. এউ. ৩।৪. তন্র এপ্র,॥ ৪৭৯ তু. ক. ১/১।৯০-১১। ৪৮০ দ্র. 
খ. ১৬১।২। ১৮১ মূ. ২২।১। ৪৮২ তু. খা ১/১৬৪।২০-২২, ৩০ (দ্র. বেমী, 
টম. ২৪৬ )। ৪৮৩ দ্র খা. ১১৬৪।৩৯১ ৪১ ; ১০।১১৪।/। ১৮১ দ্র. জৈউ. 
অথ য়ঃ পুরুষঃ স প্রাণস তৎ সাম তদ. ব্রধধ তদ অমৃতমৃ। সয়ঃ প্রাণস তং 
সাম।  অথয়দ্‌ ব্রা তদ্‌ অমৃতম্‌ ১/৮।১।১০। ১৮৫ দ্র জৈউ. তদ্‌ এতদ্‌ 
অমৃতং গায়ন্রম্‌ । এতেন বৈ প্রজাপাঁতর অমৃতত্বম্‌ অগচ্ছদ, এতেন দেবা, 
এতেন খাষয়ঃ। তদ এতদ, ব্রদ্ম প্রজাপতয়ে ইব্ররীৎ ৩।৭।৩।১-২। ১৮৬ তৈন্রা, 
৩।১১৭।৪ ; ছা. ৩১১।১-৩। ৪৮৭ ছা, ১২১ বৃ. ১।৩।১**। ১৮৮ খা, 
১০।৬৬।৪। 'স্বর' আদিত্য এবং দয্যলোকের ( আকাশের ) সাধারণ নাম ('নিঘ. 
১৪)। আকাশ পরমব্যোম এবং বাকের পরমধাম (দ্র' খ* ১/১৬৪।৩৯, ৪১ )। 
৪৮৯ খা. ১।/১৬৪।৪৬ 7 6৬২।১। ৪৯০ খা. ১০।১২৯।১, ২,৪। ১৯৯ শ. 
৩/৯।২৬, ১২, ৪1৩।১।২৬.। ৯৯২ তু, জৈউ. অথ য়চ- ছেতান্রমম আসাং 
তা ইমা দশো। হভরন। তা উ এব 1রশ্বে দেরাঃ ৩১২৪, ৩1৪।২।৫ 
(তু. শ. ৩২২১৩, খ" ১০।৯০।১৪+ ১/১৬৪।৩৯. ৪১ )। ৪৯৩ দ্র. তৈউ, ব্রহ্ধ- 
বিদ্যা “ভার্গরী রারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন প্রাতষ্ঠিতা” ৩।৬। ৪৯৪ খ. স 
সম.দ্রো অপাচ্যস্‌ তুরো দ্যাম্‌ ইর রোহতি'"'স মায়া আর্চনা পদা. স্তণান্‌ 
নাকম্‌ আরূহন ৮।৪১।৮। বর্‌ণ ধৃতব্রত” (১।২৫।, ১০+**) এবং 'পৃতদক্ষ' 
(১২৭, 61৬৬।৪**)। পুরাণে “দক্ষ” প্রজাপাঁত। ৪৯৫ তু. খ. আবৈক্‌ 
পম্থাং য়াতবে সংয়য়া' গন্ম য়ন প্রাতিরন্ত আয়ু ১১।১১৩।১৬। সংযেদিয়ের 
সথ্গে-সঞ্গেই শুর; হল এই প্রতরণ বা আলোর দ্রোতে ভেসে যাওরা। ১৯৬ 
+/মহ্‌ “সমর্থ হওরা ; বৃহৎ হওরা ; আলো দেওরা' । তু. খ" এতাবান:, অন্য 
মাহমা, হতো জ্যায়াংশ চ পুরুষঃ ১০৯০৩, ১৬, ১২৯৫, ৬৬৬, ১১৪1৮ 
১২৫/-..। রূপান্তর 'মাহ' । ৯৯৭ খা. ১০৬৬৪ । ৪৯৮ দ্র, ক. ১৩।১১, 
২৩।৭ | “বাদ্ধ' বা “সত্ব' ব্যান্তগত, “মহৎ বিশ্বগত। ৪৯৯ কে. ২১, ৩। 
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৫০০ কে. ৪২ । ৫০১ ব্‌. ইদং মহদ্‌ ভূতম্‌ অনন্তম অপারং 'িজ্ঞানঘন এর 
২৪।১২। ৫০২ তু. কে 8181 ৫০৩ তু. ছা. ঞ্মর' ৭১৩।১-২, তত্র বেমী.। 
৫9৪ “যক্ষ' দ্র. খা, 81৩।১৩, &৭০18, ন য়াসু চিত্রং দদ্‌শে ন য়ক্ষম ৭৬১1৫, 
আঁগ্রং দেবা অজনয়ন-_ যক্ষস্যাধ্যক্ষঃ... বৃহত্তম ১০।৮৮।১৩। এ এক্যশ্‌ ॥ 
ঈশ., ঈশনা, আনবণচনীয় সামর্থ, মায়া ; ঈশ্বর+ | ৫০৫ নঘ.তে “মায়া” প্রজ্ঞা 
(৩।১৬); আবার - ২/মা “গড়ে তোলা”, রূপায়ণী শান্ত, তু. খ. ন মায়নো 
মীমরে রূপম আঁদ্মন্‌ ৩৩৬৭, তে মাঁয়নো মামরে সংপ্রচেতসঃ"" নব্যংনব্যৎ 
তন্তুম আ তম্বতে দার (যেন মাকড়সার জালের মত) সমুদ্রে অন্তঃ করয়ঃ 
১১৫৯৪ ৷ সতরাং মায়াতে “ধশ'র মত প্রজ্ঞা এবং কর্ম দুয়েরই ধৰাঁন আছে। 
৫০৬ “আগ্ন'র বিশেষ বরণ দ্র বেমী. পৃ. ৩১৬...। যাস্কের ব্য. 'অগ্রণীর্‌ 
ভবাঁত, অগ্রং য়জ্েয়; প্রণীয়তে' (ন. ৭।১৪)। » এঅঞ্জ “লাফিয়ে ওঠা”, শিখার 
গদিক থেকে । ৫০৭ তু. এব্রা, আঁগ্ঘর রৈ অরমো 'বষুঞ্ পরমসূ তদ অন্তরেণ 
অন্যা দেবতাঃ ১১ । ৫০৮ দ্র, বৃ. অন্তয্ীম ব্রাঙ্ণণ ৩1৭৩." । “আত্মা” 
অন্তযমি অমৃত। জাতবেদা আগর জীবাত্মা-_জীবে-জীবে অন্তযমিণী, তু. খা. 
জন্মন্জন্মন (খুব সম্ভবত “জীবে-জীবে 'জন্মে-জন্মে হওবাও অসম্ভব নয়; 
তাহলে দাট জন্মের মধ্যে আঁগ্ন “সূত্র বায়ুর মত, দ্র. বৃ. ৩।।১-২ ) নাছিতো 
জাতবেদাঃ ৩/১২০-২১। ৫০৯ তু. খা. উদ উ ত্যৎ জাতরেদসং দেবং বহান্তি 
কেতর...সূর্যম 1...উদ বয়ং তমসস পার জ্যোতিষ: পশ্যন্ত উত্তরং দের দেবনা 
(দেবগণের মধ্যে) সংযম অগন্ম জ্যোতির: উত্তমম- ১/৫০।১, ১০.। ৫১০ তু. ঈ. 
তদ ধাবতো হন্যান অত্যোত তষ্ঠং৪। ৫৯ দ্র'টী, ৪৯১। ৫১২ তু. খ. 
নঈচীনাঃ স্থুর উপ বুধ ( বোধস্থান, মূল) এষাম্‌ অস্মে অন্তর [নহিতাঃ 
কেতরঃ সন্যঃ ১৯।২৪।৭ ; এউ, ১৩১২, ছা, ৮৬২, বৃ. &161২**। ৫১৩ তু বৃ. 
৩৯১০... ৫১৪ তৈউ. ১।৬। ৫১৭ দ্ব' ছা. ৫1১৮২, এষ ( আকাশঃ) বৈ বহ্‌ল 
আত্মা বৈশ্বানরঃ ১৫।১। ৫৯৬ দ্ু, খা. ৩।২৯।১-৩। ৫৯৭ খা, ১০।৮/৮ সু. । খাঁষ 
আঁঙ্গরস 'মূর্ধন্বান্‌ অর্থাৎ শিরোব্রতচারী ( মু. ৩।৩।১০, তু. শো. রো 
দেরকোশঃ ১০।২।২৭ )। ৫৯৮ তু. খ. তপা তাঁপষ্ঠ তপসা তপস্বান: ৬৫18 । 
৫১৯ শেব, ১/১৪, ২।১২। «২৭ দু. ছা. ১/১/১-২। «২১ তু. এউ. ১২৪ ; খা. 
মুখাদ্‌.আগ্নঃ ১০।৯০।১৩। ৫২২ দ্র. ছা, ৩।৬।১-৪. ( বেমী, পৃ. ১২৬ )। 
৫২৩ ক. ১২।/২৩। ৫২৪ দু. খা. ১০।৯০।১৩-১৪ 1 ৫২৫ খা. ২।১২।১। ৫২৬ ছা, 
৯৩৩ । ৫২৭ তু. ছা. ৩/১৩।৭। ৫২৮ খা. ১০।৬৩।৪। ৫২৯ বৃ. ২৩৩ ঃ আরও 
তু. ২৩।৫। ৫৩১ দ্র ছা* ৪1৩।১**। ৫৩১ দ্র, পাস, ১৩।২০। ৫৩২ খা. ১২।১। 
৫৩৩ মু. ২১/৮। ৫৩৪খা. ৩।২৯।১১। ৫৩৫ ছা, ৩।৫।৩। ৫৩৬ খা. ১০।১২৯।২। 
৫৩৭ তু" এরা ৩৩০ খা. ১/৯১০৪। ৫৩৮ তু. ছা, ৮১২1৫ । ৫৩৯ দু 
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টীম. ১২২এর পর ॥। ৫৪০ কে. ১।৩। ৫৭৯ দ্র. টীম. ১০২... ৫১২ তু. 
জৈউ. ১।৮।১।১**, দ্র টীম ১১৪ ৫১৩ খা. ১/৪৯।১০। ৫১১ দ্র, পরম 
৫৩৯" ৫১৫ তু, খ" ১০।১১৪।৮ । ৫৪৬ খা* ৯।১৬৪।৪% এবং ১০।৭১।৫। 
৫৪৭ তু. খা, ১/১৬৪।৩৯১ ১০।৮২৭ । ৫৯৮ কৌ. ২।৫। ৫৬৯ বৃ. ১৫২১-২৩; 
ল' শেষের অনুশাসন, “তস্মাদ একম্‌ এর বুতৎ চরেৎ প্রাণ্যাচ চৈ. বা. 
পান্যাচ্চ।* এইটিই তন্তরোন্ত হংসমন্ত্র জপের মূল ৷ «৫০ ছা, ১/১।১। ৫৫১ অন্র 
দ্র বেমী. পৃ. ১৯১, টী. ৫৭। ৫৫২ দ্ব. খা. 8।৩০।৮-৯) তত্র ল. এস্রয়ৎ... 
দিবঃ : দুহিতরৎ মহীয়মানাম ; কের বিবৃততও অন্রংপ। ৫৫৩ নি. 
১২১২, তত্র দুর্গ । ৫৫৯ ছা ৮/১৪।১। ৫৫৫ খা, ১০।১২৫।৮। ল. 'এতাবতণ 
মাহনা সং বভুব' । ৫৫৬ বৃ. তস্মাদ্‌ ইদম অধ বৃগলম্‌ ইব স্বঃ1.".তস্মাদ 
অয়ম- আকাশঃ "বিয়া পয়“ত এর ১।৪।৩। কাকে লক্ষ্য করে যাজ্ঞবঙ্গ্যের এই 
ডীন্ত, তার কোনও উল্লেখ নাই । তবে মৈত্রেয়ীকে তিনি বলেছিলেন, দাম্পত্য- 
প্রেমের মূলে আছে আত্মাকেই পরস্পরের মধ্যে কামনা করা ২8161 ৫৫৭ খা. 
১০।১২৯।২, ৪1 ৫৫৮ দ্র খ. মাতা বৃহাদ্দবা ১০।৬৪।১০ ; উরশশ বৃহাদ্দিবা 
&৪১৯।১৯ ; সরস্বতী বৃহাদ্দিরা ৪২।১২ / দ্র. বেমী. টীম. ৩।৪১৩...। ৫৫৯ দ্র. 
বেমী. মর্দগণ'। তাঁরা “শুভৎয়ারা+ (খা, &৬১।১৩ )। ৫৬০ দ্র বেমখ, 
গলোকসংস্থান'। ৫৬১ দ্র" ছা" একা রংশত্যাদত্যম আপগ্নোতি। .. দ্বা'রংশেন 
পরম আদত্যাজ জয়ত, তন নাকম:, তদ- গরশোকম- ২১০।৫। তু. শ. ৬18॥ 
১২৪, তা. ১০।১।১৮ ; নি, কম্‌ হাত সুখনাম তৎ প্রাতীষদ্ধং প্রাতীষধ্যতে 
২১৪। ৫৬২ তৈআ. ১০।১৮৬।১ (খল )। ৫৬৩ তৈস, ১।৬।৬।১; দ্র বেমী, 
পৃ. ১১১৫৭ ৫৬৪ দ্র, খা, ১০।৩।৩ ( উষা এবং সূর্য); ৬6৫1৪, ৫ ( উষা 
এবং পষা ); ১০।১০।১১, ১২ (যমী এবং যম )। ৬৫ তু. খা. প্ষ্যাৎ ক্ষেমে 
অভি য়োগে ভবাত &।৩৭৫ ; ক্ষেমস্য চ প্রয়জশ্‌ চ ত্বম্‌ ঈশিষে ৮।৩৭।৫ (দ্র' 
'য়োগক্ষেমম” ১০।১৬৬।৫ )। ৫৬৬শো. ১৯২১ ৫৬৭ দ্র'পাস্‌- 81৪।১১২, তত্র 
কাশিকায় ধৃত উদাহরণ “হৈমবতীভ্য স্বাহা' । ৫৬৮ খা. ১০।১২১।৪। ৫৬৯ বূ. 
৩৮৯ । ৫৭০ খা. ৭৯৫২ । ৫৭১ দু, খা. ৯।৬৭।৩১-৩২। ৫৭২ খা. আন্বতমে 
নদখতমে দোঁরতমে সরস্বাত ২৪১১৬ ; স্‌ তে স্তনঃ..-সরস্বীত তম ইহ ধাতরে 
(পানের জন্য)কঃ ১/১৬৪।৪৯। “অন্বা, অদ্বী” » 'আঁম্বকা, অন্বাল+, অম্বালকা' । 
এখনও শোৌরসেন? প্রাকৃত থেকে উদ্ভুত হিন্দীতে 'অদ্মা'-মা। «৩ তু. খ. 
মাতা বৃহদ্দিরা ১০।৬৪।১০ (২।৩১।৪) ১ আঁদতির মাতা ১/১৯।১০। ৫৭১ খা. 
৩।৬।৮, ৪1১৯।১১ ৫1৫১১, ৫২১২, ৭1৩৯৪, ১০৬৭১ ৩১।৩, ৩২1৫, ৭৭।৮, 
১২০।১, ৩। ৫1৫ খা. ১/৩৪।৬, ১১৮1৭, ৬1৫০৭, ৬৮1৫১ ৬৯1৪ 7 ১০।৩৯।৯। 
প্রায় সমস্ত প্রয়োগ আশ্বদয়ের প্রস্গেযাঁরা মধ্যরান্রের পর হতে দহযপ্থান 
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দেবতা । বরণের মতই তাঁদের “ওম' যেন আমাদের “আবৃত” করে আছে। 
একজায়গায় দেবতারা “ওমাসঃ' ১৩৭ । আবার “ওমম:'এর অনুরূপ “ওম্য* 
১১১২৭, ২০ ( পদপাঠ 'ওম্যা'- )। এটি প্রয়োগও আঁ্বদয়ের প্রসঙ্গে। 
মনে হয়, “ওম' যেন চেতনার গহনে অনাতিত্বচ্ছ একট আলোর ঘেরাটোপ । 
৫9৬ শ. ৬৬১২৪ । ৫৭? দ্র পাস. ৫২১, ৪। উমার খেতের সংজ্ঞা 'উম্য' 
বা “মীন । প্রত্যয়াট হচ্ছে 'ধান্যানাং ভরনে ক্ষেত্রে । ধকন্তু উমা ঠিক ধান্য 
নয়। এ নয়ে মহাভাষ্যে কিছ িচার আছে (6।২।১)। সংত্রের ধান্য' 
উপলক্ষণ মানত । ৫৭৮ দ্র. শ. সাভা. এ ; অমরকোষ ২।৯।৩০। ৫৭৯ দ্র. বেমী. 
টীম. ২২৭1 ৫৮০ দ্র শর. ৬।৬।১।২২-২৪, তন্র সাভা. । যজমানের শরীরই 
“উখা” € উষা”+)। অনষ্ঠানাট আগ্রচয়নপ্রকরণের অন্তর্গত । আঁগ্রচয়নের 
লক্ষ্য হল শরীরস্থ যোগাগ্রকে আ'দতাদীপ্ততে র্‌পান্তীরত করে। 'পস্ড- 
্রদ্ধাণ্ডের একত্বসাধন । উষায় ব্রদ্ষের আকাশ-শরারে প্রথম আগুন ধরে। ৫৮১খা. 
1খল. প্রৈষাধ্যায় ২। ৫৮২ দ্রু. খা, ১০।১৩০।১-২, ৬।৯।২-৩। এই উপমা চলে 
এসেছে মধ্যয্‌গ পর্যন্ত। তাইতে যোগী-যূগী-জোলা। .*৮* সপ্তশতণ 
২।১২। ৮৪ দুখ, ১০।৬৩, /৪ সং. । ৫৮৫ সপ্তশতাী ২২৯, ৩৪ । ৫৮৬ সপ্তশত 
&1৭) ৮৪, ৮৮, ৯০, ৬৮, ১৫-১৯১ থ৩। ৫৮৭ সপ্তশতীঁ ৩২৮, ৩০, ৩৪১ ৩৫১ 
818, ৫1৮৯১ ৬1১৩, ২৪১ ৭1২৩, ৮1৮ ১৩, ৯।১৭, ৩২-৩৪১ ১০1১২, ২২, ২৪, 
২৬) ৫৮৮ সপ্তণতাী ৮২২, ২৪, ২৮। ৫৮৯ খা. ১০।৯২৯, দ্র, বেমী. প্‌. 
১১৯৮৪ । ৭৯৭ দ্র. নি. ১২০। ৫৯৯ তু. ধা. ১/১০।২। «৯২ দ্র. যথাক্রমে খা. 
৮।৯৪।১২7 মৃগো ন ভীমঃ কুচরো 'গারঘ্ঠাঃ (»১।১৫৪।২, "বিষণ, ইন্দ্র এবং 
গরুর সারপ্যের ধান) ১০।১৮০।২ ; পীয়ষম: আপবো গারজ্ঠাম্‌ (তু. তন্দের 
'সহম্রার্যুতামৃত' ) ৩1৪৮২, ৯৯৮৯১ ৬২1৪, ৮৬১০ ; ১১৫৪২, ৩ 
€ ণগারক্ষিং )। ৫৯৩ তৈস. 8।৫।১।১, ২, ৫১ মা. ১৬।২৯। ৫৯৪ তু, ক. 
১৩।১। দ্র'ধা. ১০।১২৯।২খ । ৫৯৫ খা. ১০1৮৮।১৩ । ৫৯৬ খা. ৭/৮।৬। ৫৯?খা, 
১।১৯০।৪। ৫৯৮ খ. য়ক্ষদূশো ন শৃভয়ন্ত ময় ৭।৫৬।১১ এখানে বাজকরের 
খেলার ধ্বান আছে-_সুর্‌প তরুণেরা যেন সেজে-গুজে বাজ দেখতে যাচ্ছে। 
কিন্তু “মর্য” এবং “শুভ দহাটি সংজ্ঞাই মরুদৃগণের সঞ্চে [বিশেষভাবে যুক্ত 
এইটি ল.। অধ্যাত্মদষ্টতে, এ হল অনালোকের আলোয় ক্রমে ঝলমাঁলয়ে ওঠা 
(তু. ক' ২২১৫ )। ৫৯৯ দু খা. ৪1৩।১৩, 6৭018) প্রাততু. ৭।৬১৫। 
৬০০ শো, ১০1২/৩১-৩২ । 'ন্রযর' তিনাঁটি অর বা চক্রশলাকা যার; তিনটি গুণের 
ইশারা । তিনাট 'প্রাতষ্ঠা' তিনটি ভুবনে । ৬০১ শো. ১০৮৪৩ । ৬*২ শো. 
১০৭৩৮ । ৬০৩ শো. ১০1৮।১৫। ৬০৪ শো. ১১২২৪ । ৬৫ মা. ৩৪।২। 
৬০৬ শু, ১১২৩৫ । ৬০৭ তৈন্রা. ৩।১১।১/১-২১। ৬০৮ তৈর্রা, ৩/১২।৩৯। 
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৬০৯ গোপথব্রা, ১/৯।১। ৬১০ দ্ু' সামাবধানব্রা. ২৫৭ । ৬১১ ছান্দোগ্যব্রা. 
১৭১৪1 ৬১২ শাআ. ১২৫। ৬১৩ খা. ১/১১৫১। ৬৯৪ খা. ১০।/১২৫৫। 
৬৯৪ ছা, ৪।১৫।৫১ &।১০।২ ? তু. বৃ. ৬।২।১৬, তত্র পুরুষো মানসঃ_ পুরুষঃ 
অমানসঃ॥ ৬১৬ ক. ২১৭ । ৬১? দ্র. খা. ১/১৬৪।৪৬ দ্রে. বেমণী, ৩1৪২ টথ.)। 
*১৮ ভূমন্‌ দ্ু' খ" ৯৯৭।২৩, ৭৪৭, ১০১৭. সাধারণত “ভুমি' 'অথেই 
প্রয়োগ বেশী । ৬১৯ দ্র. ছা. ৭১।১..'। নারদের প্রাতি সনতকুমারের অনুশাসন 
ভুমৈতর সুখমত ৭২৩।১। প্রসঙ্গের পবে-পর্বে 'ভুয়ঃ, শব্দের উল্লেখ ল.। 
৬২০ খা. ১।১৬৪।৪৬। ৬২৯ খা. ১০।১২৯।১, ৭। ৬২২ খা. অরগি দেরা অস্য 
গবসজঁনেন ১০।১২৯।৬। ৬২৩ খা. ৩৫৫ সর ধৃরা । ৬২০ তু. ছা. ৩।১২৭-৯। 
আকাশ বাইরে, আকাশ অন্তরে, আকাশ হৃদয়ে । ৬২৫ খা. ১০।৯১/১৩। ৬২৬ খা. 
১/৬২১১। ৬২৭ দু খা. ১০।১১২।৩। ৬২৮ খা. ৯১১৩৬, ৫&। ১২৯ খা. ১০। 
১৮৯১-২। ৬৩০ দ্র খা. ১০।১২৫।৮। ৬৩১গ্ী. ৬।২৮। ৬৩২খা, ৯/১১৩।৮৬-১১। 
৬৩৩ দু. জৈউ. ৪১২।১।১-১৭। ৬৩৪ দ্ু ছা. ১।৬।১-৭৪। আরও তু. শো, 
১৪২৭১; এীব্রা. ৮২১7 তৈব্রা, ৩1১1৯ বূ. ৬৪1২০ । ৬৩৫ তু. শ আগ্ম- 
সম্পকে 'বাভন্ন 'আদেশ+ ১০1৪1৫।১... ; তৈউ. ১।১১, ছা. ৩।১৯।১, ৬1১৩, ৬, 
৩।১৮।১ ('আধদিষ্টম” ); বৃ. ২৩৬ (81২18, 81২২, ৫১৫ )। ৬৩৬ দু" তৈউ, 
তস্য.''আদেশ আত্মা (দেহকাণ্ড ; হৃদয় ; চৈতন্যের আঁধম্ঠান ) অথর্বাঙ্গরসঃ 
পচচ্ছৎ প্রাতষ্ঠা ২৩। ওই আদেশ পচচ্ছ হতে উাঁজয়ে চলেছে তু. ছা. ৩৪১, 
&/১। ৬৩৭ ছা, ৩।১-২। ৬৩৮ দ্ু'টীম, ৪২৮ । ৬৩৯ এব্রা, ২8০ । ৬৪০ খা. 
১/১১৫।১। ৬১১ তৈউ. য়শ্‌ চা-য়ং পুরুষে, যশ চা.সার আদতো স একঃ 
ই৮। ৬৪২ ধা. ১০/৯০।২। ৬৪৩ ঈ. ১৬। ৬৪৪ ক. ২১।১০-১১ তু. বৃ. 
818১৯ । ঠ৪৫ তু খা* আরে অস্মদ অমাঁতম্‌ আরে রশ্বাং দুর্মাতৎ য়ন্‌ 
নিপাঁস ( অন্তযমি হয়ে বাঁচাও যখন ) ৪২1১১, আরও তু. ন দাঁক্ষণা রি 
[াঁকতে ( তফাত করতে পারনি ) ন সর্যা (বাঁদিক ) ন প্রাচীনম- (প্‌বাঁদক ) 
আঁদত্যা নো-ত পশ্চা, পাক্যা (নিবোধ ) চিদ বসরো (হে জ্যোতিম'য় দেবগণ) 
ধীয়াঁ 1দ- যুত্মানীতো অভয়ং জ্যোতির- অশ্যাম ২। ২২৭।১৯, উর্বশ্যাম: 
অভয়ং জ্যোতর: ইন্দ্র, মা নো দীর্ঘা আভ নশন: (নাগাল পায়) তমিন্রাঃ ১৪। 
৬৯৬ তৈউ. আনন্দৎ ব্হ্ষণো 'বিদ্বানূন গিবভোঁতি কদাচন ২1৪, কুতশ্চন ৯। 
৬৪? তু. খা, ৮18৮৩ । ৬৪৮ ব্‌. তস্মাদ: ব্রাহ্মণ পাশ্ডিত্যৎ নার্বদ্য বাল্যেন 
নষ্ঠাসেং ৩।৫।১। ৬৪৯ খা, ১১১৫১) ৪-৬। ৬৫০ খা. ৫18৪১, নত্যকালের 
মত, আগেকার মত, সবার মত, এই ( আমার ) মত করে। ৬৫৯ রবীন্দ্রনাথ, 
গাঁতবিতান' পূজা ৩৪০ । ৬৫২ খা. ১/২২।২০। ৬৫৩ খা. ৬।৯।৬। ৬৫৯ খা...” 
কাঁরং পাঁতাদ্ধষো য়তীর ইন্দ্রেণ সংগমামহে ৮।৯১।১, ৪ ৬৫৫ দু ছা. ৭। 
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১৩।১."", তত্র বেমশী, । ৬৭৬ এ ৬/ঞ্ম ৮*ম্‌ ঝিলমল করা” » 'ময়”, “মরু; 
তু. খ. প্রাত স্মরেথাৎ ( ঝলমালয়ে ওঠ চোখের সামনে )--ইন্দ্রসোমা ৭।১০৪।৭, 
অনু 'হ স্মরাথঃ (আঁশ্বন্ধয়) ১০।১০৬।৯। আদ্যবর্ণলোপ তু. ৮/*দপশ: 
পশ্‌, স্পৃৎ »পৃং..*। ৬৫৭ যোস,, ১৬, ১১ প্রাততু- ১২০; তু. ১।৪৩। 
৬৫৮ ছা, আহারশ[দ্ধো সন্তণাদ্ধঃ সত্বশদ্ধৌ ধরা স্মাতঃ ৭২৬২ । ৬৫৯ দু 
গী. ৮৭, ৯। এ-স্মৃতি তৈলধারাবং। ৬৬০ খাগবেদ-সবনিংক্রমণী ২।১৪, 
১৫; খা. ১১১৫১ । ৬৬৯ দু, ছা. ৮১।১, ৩। ৬৬২ খা. ১০।১৫১।৪। 
৬৬৩ খা" ১/৬১।২। ৬৬৪ বৃ. ৪1২1৭ । ৬৬ তৈউ. রসো বৈ সঃ, রসং হ্যে'বা মং 
লব্ধৰা নন্দীভরাত ২।৮। ৬৬৬ দ্র, খা. ১।৯০।৬-৮। ৬৬৭ তু. খা. ১০।৯১।১৩। 
৬৬৮ ব. ১৪৩, ৪।৩।২১। ৬৬৯ দ্র মু. ই২৯। ৬৭ দ্র, নি. ৯২১২; 
ধা. 61৮১২, 81৫৩।৬১ 81৫8 স্‌. । ৬7১ 1ন. ১২।১২, তত্র দর্গ । ৬৭২ দু, খা. 
818২।৮-৯। ৬৭৩ তু*খা. পাঁতং ন পত্র উশতার: উশস্তং স্পৃশান্ত ত্বা 
শরসারন: (তোমার শো“ দিয়ে আমায় আগলে আছ, হে দেবতা ) মনীষাঃ 
১৬২১১ । তু. ১০।১৬।১২+:। ৬৭৪ “রন: $ আগর “রনাৎ গভভ+' ১০1৪৬।৫, 
শ্যেনো রংস; সীদাঁত ৯।৫৭।৩, ৮৬৩৫ ; “রনা* অধরারাণ £ রনা জজান সুভগা 
ররূপম ৩।১।১৩ ( অনন্য প্রয়োগ); 'রনসূ' £ আয়াহ (উষঃ) রনসা সহ 
১০।১৭২।১ (8)। ৬৫ িনঘ. 'রনোত কান্তকম ২।৬। দ্র. বেমী. ৩২২৪৯ 
উট. । ৬৭৬ দ্র খা. ১৪৩৯, ৫1৩১২, ৩৬৪. ১০।১৩৫।১-। ৩৬৭৭ দ্র খ 
৮৩১৮, ১/৩৪।২, ৮/১০০।৫, ৯।৬৪।২১) ৮1৪৯৩ । ১৬৭৮ দ্র, খা. ইন্দ্র ৮৬৩।১ 
বৃহস্পীত ১৯৩৯।১০ ; সয়ো বুতপা রেনঃ ১৩1৫; সোম অথবা সূর্য 
বেনসন্তে ১০।১২৩ সূ. তত্র খাঁষও “বেন । ৬৭৯ দ্র. খা. সোমস্য রেনা 
১৩৪২; সংযিববাহ ১০৬৫ সু. । ৬৮০ খা. 8৫৮18 গো” সূর্য (১০। 
১৮৯।১ ), তাতে 'ঘৃত' জ্যোঁতির ধারা (দ্র. বেমণ, ৩।১৬৪।১ টী. ), “পণি' 
মানুষের মধ্যে বাঁণক.-বযাত্ত, দেবতার সম্বচ্ধে বিত্তশাঠ্য (দ্র বেমী. প্‌" ২৭৬)। 
৬৮৯ খা, ১০/১।৪। উপাঁনষদের সঙ্গে ভাষাসাদৃশ্য ল'। “তদ্‌ রনম যেন 
প্রশ্নের উত্তর--“সেই ব'ধুই দ্যাবাপুথবীর উপাদান” | প্রশ্ন জাগে “মনে” 
মনীষার একধাপ নখচে | উত্তর খোঁজা হৃদয়ে তার: একধাপ উপরে ( ৯০। 
১২৯৪) । ৬৮২ দু, খ. ১০।১২৯।৩, ৫; আরও তু. গোৌরীর সাললতক্ষণ ১। 
১৬৪।৪১, বরণের জীবে-জীবে “কেতু'র ধান ১২৪৭ । ৬৮৩ ঠনঘ. ১।১২, &। 
৬৮৭ দ্বু খা ১১৬৪৪ । ৬৮৫ খা. ১০।১৭৩।১। ৬৮৬ শো. ৬।৯।১, ৩। ৬৮৭ দু 
বেমশী, ৩২৪৬ টা, “বৃক্ষ । ৬৮৮ খা. ১/১৬৪1২২, ২০ । ৬৮৯ খা. -১/১৫৫।৬৭। 
৬৯০ খ. প্রাতার্জতৎ ভগম্‌ উগ্রৎ ( বজ্র মত চক্রবাল বিদীর্ণ করছেন বলে ) 
হুরেম ৭1৪১।২। ৬৯৯ খা, ১/১৬৩।৬ (দ্র, বেমী ৩।৫১৬৬ টা. )। তু শো. 
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২৩০৬, তল 'ভিগ'-সোহাগ € এ“সৌভাগ্য' ; 49৮০9 $/1)10)6 )। 
৬৯২ জৈউ, ৪8161১/১। ৬৯৩ দু, খা. ১৩৫ সূ, (২, ৪. ৬+ ৯) ১০।১৩৯।৪-৫ 
( ণরদ্বারস্‌* বিশ্বকে যান উদভাসিত করেন )। ৬৯৪ দ্র. খা. ১০1৮৮ স.. 
দিশেষত (৬)। ৬৯৫ শোঁ. ৬।১২৯।৩। শা, পৃষার অম্ধতা প্রাণশন্রভক্ষণের 
পাঁরণাম ১৭৪।৬। প্রাশিত্ঁ পুরাণের হলাহল-_নশীলকণ্ঠ শিব ছাড়া যার 
ভোক্তা নাই। ওটি কর অনালোকের প্রতীক (২।২।১৫)। ৬৯৬ তৈউ. ২৭ ; 
আরও তু. খা. ৯১১৩৩ । ৬৯৭ খা. ৩৫৩।১০১ ৯1৭৪।৩, ১০৯৪।৯১ ১৭০।১ ) 
৯।১১৩।৬-১১ 1 ৬৯৮ দ্র. ছা, ৮১২৩, ৩18, ৬৩ 7 বৃ* ২।১।১৮-১৯১ ৪1৩। 
৯-১৬.। ৬৯৯ ছা, ৮১২৩ । ৭9০ দ্র ব্‌. 'রত্বা চীরত্বা+ 81৩।১৫, ৩৪। 
৭9৯ জৈউ. ৩৬।৯।৭-২।২। ৭০২ তু. বৃ. তদ্‌ রা অস্যুতদ আঁতঙচ্ছন্দা 
অপহতপাপ্না,ভয়ং রূপম: । তদ যথা পপ্রয়য়া 'স্বিয়া সম্পারছ্বন্তো ন বাহ্যৎ 
কন রেদ না.স্তরম, এবম এরা-য়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনা.আনা সম্পারজ্বন্তো ন 
বাহ্যং [গন বেদ না-ন্তরম্‌ 8৩।২১। 1০৬ দ্র, কে. ১/৩। ৭90৪ তু. খা... 
এতদ বৈ ভদ্রম অনুশাসনস্যো.ত শ্রাতং বিন্দত্য.ঞ্জসীনাম ১০।৩২।৭। 
19৫ ক. ১২৭ ৭৬ দু. খ' 9১০৩।৫। 19? তু. খ. আঁধ পেশাখাস বপতে 
নূৃতুর- ইরা.পো.ণ্তে বক্ষঃ ১৯২1৪, ৬1৬8২ । 0৮ দ্র কে, ১৩7 818 
8)৭। ৭০৯ দ্র ছা. যদ: এব 'বিদ্যয়া করো'ত শ্রদ্ধয়ো.পাঁনষদা, তদ: এর 
রীয“বত্তরৎ ভবাঁত ১১১০ । ৭৯০ খ. ইনো 'র*বসা ভূরনস্য গোপাঃ স মে ধাীরঃ 
পাকম- অন্রাণরবেশ ১।১৬৪।২১। ৭১১ তু. জৈউ. তদ. ধ বিশ্বামিতঃ শ্রমেণ 
তপসা বতচয়েণে-্দ্স্য প্রয়ং ধামো.পজগাম। তস্মা উচছৈ'ত প্রোরাচ য়দং 
ইদং মনষ্যান আগতম: | তদ.. ধ স্ম উপানষসাদ জ্যোতির- এতদ-: উক-থম ইতি 
( এমাঁন করে ইন্দ্রের কাছ থেকে জমদাগ্র পেলেন আয়ুর রহস্য, বাঁসম্ঠ গোর 
রহসা ) ৩।১।৩৭...। 'উপানষৎ' সংজ্ঞার প্রাচীন ব্য. পাওরা যাচ্ছে । ৭১২ দ্র. 
শরা. ১০।৪।৫।১। ৭১৩ তু. খ, ১০।৭৩।১১। ৭১৪ তু. শরা. তস্য বা এতস্যা-গ্েঃ 
বাগ এরো.পাঁনষৎ ১০৫১১ আরও তু. তৈউ. আচার্যের অনুশাসনের পর্ব- 
পরম্পরাঃ “এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ, এষা বেদোপানষৎ। এতদ অন:শাসনম,, 
এরম: উপাঁসতব্যম ১।১১। ৯৭ তু খ. মা নো নদ্রা ঈশত মো.ত জাঁজপঃ 
ড18৮।১৪। ১৬ আগ্ন তপোদেবতা, 'তানই তপস্বান্‌, তু খ. তপা তাঁপচ্ঠ 
তপসা তপস্বান্‌ ৬1681 আরও তু. শমায়ে অগ্পে তক্বং জ্‌ষস্ব (আঁধযজ্ঞ- 
দুষ্টিতে বোঁদতে, অধ্যাত্বদণ্টতে দেহে) ৩।১১। তপের পাঁরণামে 
স্বর্‌* আলো বা সর বা দ্‌ইই ( খ. ১০।১৫৪।২ )। তৈউ. তে তপোনিত্য 
পৌরহাঁশান্টি তপঃকে সবার উষ্চুতে রেখেছেন (১৯)। 1১? দ্র. খা. 
যজ্জস. ১০।১৩০ (তত্র দেবকম” ১)। 7১৮ দ্বু" বৃ. ৬২১; আরও তু 
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'দান্ত” 818২৩ । ৭১৯ দু. খা. ১০1১৯০।১+১২৯।৩ | 7২০ দ্র“ বৃ ৫/৩।১+ 
৪1১। ৭২১ দু. খা. ৭৩২১৮, ৯৪।৩, ৮১৯২৬ । 7২২ দু" খা. ৯।১৯৩। 
৬-১১। ৭২৩ দ্র, বৃ. ২৩৬ । ৭২৪ ছা. 61৫1৩ (কৌ. ১৩ )। অজ্যয়' দ্র. 
শ. ১১।৫।৭।১। 


কেনোপাঁনষং ৯১৩১ 


নির্ঘণ্ট 


[ সংখ্যাগীল মৃলস্থ টীকার সংখ্যা । শব্দাট তার কাছাকাছি কোথাও আছে। 
উদ্ধৃাতাঁচহ্ের মধাকার শব্দগ্ঁল পাঁরভাষক | 1 'এবং' ; ॥ 'সমাথ ক'। ] 


অ-কার_ অহম: ॥ক্রক্ধ ২৯। অংহ-__॥দুমমাত ৬৪৫71 ধৃত ৪৯৮-৯৯। 
আক্ষপরঘ-_[ দ্র. ইন্দ্র ]। অগন্ত-২২। আঁগ্প -১৩৬, ৩৭১, 'অবম' 
&০৭ ; আয় ২০৮-৯; ওষাঁধদের গর্ত বা ভূণ ৫৭৯; জাতবেদা, অন্তযমী 
$০৮১ ৫১৬ ; তপ ১৩৮7 “িপস্বান-, ৫১৮; “দ্রাবপোদাঃ ৫২৯-৩০ 
প্রেতণঘাঁণ' [্র. প্রাণ]; িশ্বায়ু ২০৬ ; বৈশ্বানর ৩৩৬, ৩৪৪, ৫১৫ । সোম 
১৫। সাধনা ৫২০ । _-ছোন্র ১৫-১৬ ; আন্তর--২১১, ॥ “একব্রত' ৫৪৯; ॥ 
সাংযমন ৫৪৮ । অঞঙ্গ- আকাশ-শরীরের বোধ ২০৩; [দ্র, আপ্যায়ন ]। 
অজপা-২০৩। আঁতম্যান্ত-| অমৃতসন্তোগ ৩৭৭, 1 সংদৃষ্টি ৩৭৬। 
আঁদাতি-_॥ উমা ৫৮১; ব্রিধামহৃর্ত &৪৩। অধ্যাত্ম _1 ইতি-বরক্ষের রূপ ৪২৮; 
দৃষ্টি ৬৩৬; প্রতায় ৪৪০-৪১। 'অনাশক '_ (দ্র. ব্রজ্জবৃক্ষ ]। “আনামঘ'_ [ দু. 
দেবতা, ব্রক্ম ]। অনশাসন_ ৭০৪ । অন্স্মাঁত--[ দ্র. উপস্মাত ]। 
অস্তরাবাত্ত কো উপ.তে বিবৃতি ৩৫২; তার সাধন ৩৫৫ 31 িবত'ন॥ 
নিবাত্ব, 1 প্রত্যাহার ৩৬০। 'আঁভশান্ত'_[ দ্র. পাপ ]। অভাঁপ্সা-[দ্র 
প্রসাদ ]। অমানব প7রঃঘ-_॥ দেবী ৬১৫। অমৃত-_৪৬৭। _পান ৫২২। 
-_-সন্ভূতি [ দ্র. আপ্যায়ন ]। অন্বা, 'অম্বণ'--্র. সরস্বতণ ]। আঁদ্বকা -_ 
&৭২ 71 চাশ্ডকা ৫৮৭ ; [দ্র উমা ]। অপরাজিতা প্‌রণ-[দ্র. স্বগঠলোক]। 
অপান-_২১০-১১। আঁবদ্যা--1 বিদ্যা ৪৬৯ 8৭০; 1 গবনষ্টি ৪৭১। 
অধদেব'--৬৭২। অস;- ৫৪, ২০৮ । আঁস্মতা _-৪৯৮-৯৯। 

আকাশ _ ৫৪১ ; আঁধম্ঠানতত্ব ১০৯) 1 আ'দত্য ১০৫7 1 ইন্দ্র ১১০-১১ ; 
তার গণ ২৬৭; তার তত্ব ১০২. ২৬৬71 নাম-রূপ ১০৮, ২৬৫) 1 বাক 
১০২-৩ ॥ মহাশৃন/তা । --শরীর-২০৩। আক্রাস্ত _[ দ্র. পরাক্রাত্তি ]। 
আত্মা_॥অণ্‌ ৪৬২; ॥ তন্‌ ১৭৫31 বীর্য ৪৬৪ । _ আদেশ ৪৩১, ৪৬৩, 
৪৮২-৮৩ 71 সায্‌জ্য ৪৪১ । আঁদামথন--৪৩। আঁদত্য--তাঁতে সমাপাত্ত 
১২০; তাঁর 'তিনাঁট গবভাব ১৩৯; তাঁর রূপ ১১৫; তাঁর সাযুজ্যলাভ ১৩৭-৩৮ ; 
॥বেন ১৫১। অয়ন [দ্র নিবতন ]। ভাবনা ২৯৪। আদেশ-__ 
৩৫৯-৬০, ৬৩৫; আঁধদৈবত, অধ্যাত্ম ৬৩৮+ 1 “তদ রনম ৬৭৪ $1 দীক্ষা 
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৭০৯-১০। আপ্যায়ন ১৫০১ ১৬১, ৪৭২; অঙ্গের ১৭৫ ; 1 অমৃতসম্ভূতি 
৪৮৭ ; উত্তমপ;রুষে ১৬২ ; খাঁষধারায় ১৫৫ + চক্ষুর ২৫৬-৫৭ ; প্রাণের ২০৬; 
বলের ২১৪$ বাকের ॥ নাদান:সন্ধান ২০১; মনের ২৮১; শ্রোন্রের ২৫৮ 
সর্বোন্দ্যয়ের ২৯৫) 1 স্ধৈর্ঘ ১৮৬ । “আবিঃ, ৬৭১; 1 ব্রদ্ধ 8৫৪; + বক্ষ 
৫৯৪ । আয় অস; ২০৮;[ দ্র. আগ্ম ]। আরথ্যক--1 উপানষৎ ২৮-২৯, 
১৩৬, কেন ও এ. উপ তে তার ভূমিকা ২৯। “আশ্রাবণ'--সাবতার ২৭৩। 
“আশ্রন 1 ওক্কার ৪৯৬ । _কর্ণ [দ্র শ্রোন্র ]; আহারশদ্ধি- ১৯৫। 

ইীত-্রক্জ 1 “আঁবঠ ও “সংযোগ” ৪২৮। ইচ্দ;-৪১। ইন্দ্র--৩৩, 
১২৩, ৫৩৯ ॥ আদিত্য ১২৪; 1 উদগীথ ১২৭; তাঁর স্থান ১৩২-৩৩7 
গনত্কেবল্য, ১২২-২৩, ৫২৬-২৬, ৫৩৯ ; ॥ প্রজাপাতমান্ত্রা ১৩৪; ব্র্ধ ও বাকের 
প্রজা ১১০; ॥বাক ১৩৩; বৃত্র ৪৬ ; “মঘবা' ৫৪০ ; “মনচ্বান-? ৩৬১; 
“রত্বান্‌ ৫২৫-২৬, ৫৩৯ 1 মাধ্যন্দিন সবন ১২২-২৩॥ যক্ষ ৫৩৩; শুদ্ধ 
মন ৫৪৯-৫০ ; সর্বময় ও 'আঁক্ষপ/র;ঘ' ১৩২; হিরণ্ময় প;র;ঘ ১৩১। ইন্দ্রিয় 
২৯৫, ৫২৫ ;॥ ইন্দ্রবীর্য ২৪৬; তার কাঠাম ২৯৫; তার শ্াদ্ধ ১৯৮; 
দিশমন্ত্র' ১৯৪, ২৯৬ ; দাট বর্গ ১৯৮, 1 প্রাণ ১৯৩; ব্যৎপাত্ত ও প্রাচীন 
প্রয়োগ ৩০২: িসঃ' ৩০২, ॥ “সোম্যৎ মধ্য ৬৬৬। 

উক্‌থ-_-৪:;॥ অ-কার, ওষ্কার ২৭-২৮; 1 ব্রদ্জানভব ২৮। উৎক্াস্ত-_ 
১১৬।  উৎসষ্টি--৪৯৬-৯৯।  উত্তমপ্যরঘ-_-৬৯৯। উদ-গাতা_-১। 
উদ-গাঁথ ৪, ২৭) 1সাম ৯৩। উদান ২৩০, ২৪১। উপাঁনঘৎ_ ৩১৬, 
৭১১ ॥ আবেশ ৩২৩ । উপাঁনঘাত্ত--৩১৪; 1 'উপলান্ধ' ৩১৫। উপস্মতি 
** অনযস্মাত ৬৫৯ ; ৬৭১-৭২। উপাসনা ॥ 'দ্শঘ্টর ধান” ১৩৭। 
উমা ৫৬১; “আঁদাঁত” ৫৮১; 1 আম্বকা--৫৭৩; 1 উখা ৫৭৯; তার বূৎপাত্ত 
৫৭:১1 যজ্ঞাঙ্গ, কাপড় বোনা ৫৮২; রুদ্র ৫২ 1 হৈমবতাঁ_ ৫৮২-৮৩। 
'উঘব?ধঃ _[ দ্র. দেবতা ]| উধা- বৃহদিবা _ ৫৫৮; | দ্ত্রী--6৫৫২। 

উজন্বণ ৪৬৪ । উম-_৫৭৪। 

ধক ও সাম_-৮৫। খভ--॥ 'স.রচক্ষাঠ'-৩৭৪) 1 আগ্ন ও বায়ু 
৬৩৭ । 

ওঙ্কার-_॥ উদ্‌গীথ ৫৫০; ॥ গায়নত্রনাম ৩১ ; 1 দেবশ ৭১৯; নিঃ*বসিত 
৪১৬ $ ॥ ব্রহ্ধী বাক ৫১। “ওবাসাম'_-৭৫। ওঘাধ_-৫৭৯। 
_ দগান্র কর্ম_২। ওপানিঘদ ব্র্গ_-৩১২, ৩১৪। 

কর্ম--৭১৭ ;॥ ভাবনা ১৪২। কবের -৬১২। কমার ঘামায়ন_8৭৫। 
কঃলায়_-৫৭৮-৭৯ + নাড়ীজাল ৫৮০ । কেন উপ. 1 ইন্দ্র ৫৩৯; এ একটি 
সংবাদ ১৪৬-৪৭; + গায়ন্রসাম ২১; 1 জৈ- উপ. ১৪৫-৪৬; তাতে সাধনবৈশিঘ্টা 
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১৯7 তার পাঁরচয় ২১; তার িষয়সংক্ষেপ ১৪৬ ; তার স্থান ৭-৮; 1 পরনব্রদ্ধ 
১০০-১ 1 ব্রধানন্দ ৩২-৩৩। কোৌিতকশী উপ.-- + অন্তরাবূত্ত ৩৫২। 
কুতু_৩২০। ্‌ 

গায়ন্রসাম ২২. ৩৪; + তার যোন ২৪। গ্ায়নত্রী ছন্দ--৩৪, ৫৫৩ 
+ সাঁবিন্রী ৩৯। গার__[ দ্র. পরত ]1 পগাঁরজ্ঠাঃ বা ণগারাক্ষিৎ_৫৯২। 
গোতম রাহ;গণ-_৩০৮। 'গোরণ'_৬১, ২৬৮, ৩৬১৯, ৪০১; [দ্র বাক: ]1 

চক্ষু ৩৪৯, ৩৬৯, ৩৮০, ৪১১, ৫২৮-২৯ 1 শ্রোন্ন ৩১। চণ্ডিকা__ 
৫৮৭-৮৮ 71 রুদ্র ৫৮৯ । চত্বারিৎশব্রা_৭ ; 1 জৈব্রা. ৮। চন্সয়-প্রত্যক্ষ_ 
২৫৭, ৩৫১ । -বাদ-__২৬০১ ৩০৫-৬ । 

ছান্দোগ্য উপ.__৭; 1 জৈউপ- ৮74 রসমীমাংসা ৪৮। 

জপ- ৫২১7 1 প্রণব ২৭৮ । জাগ্রৎ_- 1 স্থলভুক- [দ্র. মন ]। জব 
_8৭৭। অঙ্গ? [ দ্র- প্রাণ. ]। জোমনীয় উপ.--অনুবাক-বভাগ 
২০-২১ 4 ইন্দ্র ১২৪, ৫৩৯ ; 1 ছা. উপ. ৩৩) 1 ব্রহ্ম ৩৩, ৪৮৪- ব্রা. ৬ 
৭-৮; তার বষয়বস্ত; ১৪। জে্াঁতি(২)- _'অগ্র ২৫৩। --চ্ফোট ২৭৭। 

তদাত্মা--৩২১। তন;--॥ অশরীরত্ব বা অমৃতশরশরত্ব ১৯১7 + স্তব ১৯০। 
তপর্দে-)- 1 তাপ ১৩৮, ১৭৯, ২৯৪, ৫১৮, ৭১৬ । “_বান' [ দ্র. আগ্মি ]। 
তলবকার উপ._-১৩। - ন্া._-৯, সংজ্ঞাঁটর অথথ ১১। তেজ--২৪৮.*'। 
তৌত্তরণয় উপ._৩০৭। তৌ্টিকতা--৪৯৯, ৫২২-২৩। 

“ভর. [ দ্র. ব্জ্ধ,]। দম ১৩৮, ৭১৬। 'দশযন্্র'_[ দ্র- হীন্দিয় ]। 
দৃণ্টি--২৫০। আঁধদৈবত ৩৬৪-৬৫ ; পরাক্‌ ৪২৯। দেব-তা__-'আনামিঘ', 
উভূ্থ' ৪৫১; ঈক্ষণ ৪৯৯ ধৃত, অহ্হঃ ৪৯৮-৯৯। - অঙ্গ;রসংগ্রাম 
--৪৪৩১ ৪৮৫-৮৬ | “_গম্ধৰ” [দ্র. মন ]। ' নিদ-, য় [ দ্র. ব্রচ্ছচারী ]। 
দেবখ--4 ওঞ্কার ৭১৬-১৯; তাঁর আয়তন ৭১৯ ; [ দ্র. স্ত্রী] | “দ্রবিণোদাঃ' 
-1 দুবিণ | দ্র, আঁখন ]। 

ধম ৩২৩-২৪। ধাত্দপ্রসাদ--॥ ভ্‌তশাদ্দধ ১/৪-৮৫। ধীতার 
পারমাজন ৩৫৫৬ । থা-র'_ ৩৩১, ৩৫৫, ৩৬৪, ৪৭০ + "বাঁচাত' ৪৭৬। 

'নবেদাঃ, --৩৮৭১ ৪৪১, ৬২১71 “তৎ ৩৯৪ । নাদ--২৫৮ | -অনঃসন্ধান 
--২০১, ২৭৮ । নান্দনশিল্প _৩। নাম- ২৬৩ ;+ আকাশ ২৬৫। পন-চির" 
_-৩$৩। িবর্তন--৩৬০; অন্তরাবৃত্তর পথ ৩৯৪-৯৫ ; 1 আঁদত্যায়ন 
৪৬১ ++ আপ্যায়ন ৩৬৩-৬৪ % গারঃ ৩৬২। নিয়;ৎ _ [ দ্র. বায় ]। 
নিরাঁত--৩২২। নিরোধ--১৫৯, ৪৭২ ; মুনধারায় ১৫৫। নত্কেবল্য--শস্ত 
২৬7; দ্র- ইন্দ্র ]। 

পণ জন ৭০। -_ বাঁত্ত ২১৬। পরমা সংদ্‌ক--৪৩২। পরা কাত 


১৩৪ | উপানষং-প্রসঙ্গ 


--॥ আক্ষাস্তি ১১৬ | পর্বত -_॥ [গার --৫৯০। পর্য্কাবদ্যা--৬৩২-৩৩। 
“পাক'--৩৩০, ৩৬৪। পাপ-বা “পাপ্না” ॥ “আভিশান্ত' ৭২১। “পারায়ণ' 
_২৭৯। পাবতী-৫৮৬। পপত্য'-১৯৭। িপ্পলাদ-__[ দ্র. ব্রচ্ধবৃক্ষ ]। 
পযর;ঘ -তিনাট ১১৬) 1 শ্বরূপ ৩৭০3 1 সুষপ্ত ও স্বগ্নস্থান ৪৫৬ 
প্বণচাত্ত-_ 1 মনীষা 8891 পঘা _ 1 ইন্দ্র ৩৬১। পাশ্সি_ ২২০, ৬২৯। 
প্রজাপাঁত - ১৩২-৩৩ 1 প্রাণ ২৩১। -ন্তরত ২৩৪। -_মান্রা [ দ্র. ইচ্দ্র ]। 
' প্রজ্ঞা ২০৬ ; আনমেষ ৫৩৬-৩৬ | --মান্ত্রা -২৯৯। প্রজ্ঞান__- | সংজ্ঞান-__ 
৩৯২, ৪৪ ; ॥ সংাঁবৎ 88৫ । “প্রণয়ন” _[ দ্র. প্রাণ ]। প্রাতবোধ-_ ৩৫৭, 
৪৪৯) ॥ “কেতু* ৪৬৫ ++ বাদত, মত ৪৫৩) 1 সংবৎ ৪৫৯-৬০ 1 সম্প্রপাদ 
৪৬১। প্রত্যাহার--| দ্র. অস্তরাবাৃত্ত ]। প্রসাদ--৫২৩ ;+ অভণপ্সা ৬৫৯:.। 
প্রাজাপত্য-_ 1 দেবাসূর ৪৮৭ । প্রাতিশ্রৎক প্যরূঘ__ ২৭০। প্রাণ৪১৭) 
আঁধদৈবত ও অধ্যাত্ম রূপ ২০৯ ১০, ২১৩; 1 আকাশ ২২৭; 1 আহারশাদ্ধ 
২২৮: 1 হীন্দ্রয় ২৪৬; ঘ্রাণ বা নাসিক ২১৪; “জীবো আঃ ২০৭; ৩৬৬ ; 
ন্ষধস্থ ২২৭; 1 প্রজ্ঞা ২০৬; প্রজ্ঞানের সাধন ২২৪1 “প্রণয়ন ৪২০) 
1 প্রেতীঘাঁণ আঁখন ৪২০; 1 বায়ু ৩৪৩; মাতরি*বা ৩৪৪ ; 1 ংবগ্গ ২৩৯; 
+ সখাবৎ ৩/৪ 1--আঁখনহোন্র_ ১৯৬, ২২৯। -্দ্ধ_ ৫৯১ ৪১৯। -ব্রজ্ধবাদ 
--&৫। প্রোতি_ 9৪৭; 1 প্রাণ ৩৪৫।--ইঘাঁন” | দ্র. আগ্ি, প্রাগ ]। 


'িচন'_-৪০৩। বন তে-)-অব্যাকৃত উপাদান ৬৬২; তার ব্যৎপাত্ত 
৬৭৪ ..; দুটি অর্থ ৬৮৩ ; ধাতুর প্রয়োগ ৬৭৪। __পাঁত--৬৭৫; ॥ “সংভান্ত' 
৬৮৮ । বরণ - ৪৯৩। বল_-১৭৪, ২৮৬ 71 ইন্দ্র ২৮৮) তপ ২৯৪7 বাঁ 
২৯১ সাধকের, 1 “সহঃ বা তিরঃ' ২৯২ দ্ধের ; 1 শান্ত ২৯৩। বাক্‌-- 
&২, ১৯৯, ৩৬৭, ৩৮২, 8৪০; আঁদাতি ৬৪; আস্তত্বের প্রজ্ঞাপক ৪৯২;॥ 
ইষতা ৩৪৬) 1 উচ্চারণ ও শ্রবণ ২৬৯; খাক্‌ ও সাম, স্বর ও সুর ২৮; 
একপদী ২০০ 7 ওম ৭১, ৭৩, ৩৯৫7 গায়ন্রী ও গায়ন্রসাম ৭১ ॥ গো ৭২) 
| গৌর” ৬১, ২৬৮, ৪০১ ; জৈউপ.তে তার কথা ২০৪-৫ তার গহাত পদ 
&৩; তার চতুষ্পদ ২৭৪. , তার তত্ব ৫২1 ধেনু ৬৮, ৪০১ পুরুষের রস 
৪৬ 74 প্রাণ ৫৪, 1 গি*বদেবগণ ৪৯১৯; বৈখরণ, মাধ্যামকা ৫৪৮) 1 ব্যাহাত 
২০১, ৩৯৫ 7 ব্রদ্ধা ৫৬, ৪৬৩, ৫9৫ ; 'বর্ধী' ৫৯, ৩৯৯, ৪৯৩, ; “সসর্পর)' 
৪০০; সহঙ্রাক্ষরা ৪৯২ ; ॥ হৈমবতাী, উমা, গায়ন্ত্রী, সাবন্ত্রী ৩৫০ । বাকোবাক্য 
--[ দ্র. ্্রজ্ধোদ্য ]। বাঞ--৬৮৬**। বায়; অধ্যাতআদহঘ্টতে ১৩৮৩৯ 
দত” ৫৩২ $ 1 ধনয়ৎ ৫২৯; ॥ "সিংবগণ ৫৩০ । বালক-৬৪৮। “বাচাত' 
_[ দ্র ধী-র ]। বিজ্ঞান__|| শবাঁচীত'_৩৬৪-৮৫ ; ৬৪৪-৪৫। বিদ্যা 
৪৫৯, ৪৬৬ । [বিদন্যতন্ত--১১১, ৬৫২ ; তার তপন ১২২7 1 প্রাতিবোধ ১৯৩; 
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প্রাণ ১১৭। বিভ্যাত -৪৩৮, ৫১১। বিফ) [ দ্র ভগ ]। সৃষ্টি 
৪৭২, ৪৯৮-৯৯। বৃহৎদবা_[দ্র. উধা ]। --পাম_-১৫৩। বেদ-_ 
৭১৮-১৯ ; তার সাধন বাক: বা মন্ত্র ৫৪৫। বেন ৬৭৬;1সোম ও সযঁ 
৬৭৮। ব্যান -+ কুন্তক প্রাণায়াম ২৩৫। ব্যোমাস্ত--১০৬। ভরত -॥ দক্ষ 
৪৯৪।  ব্রজ্জম--৩১৩, ৪০৩, ৪২৫, ৪৮৩ ; “আনামিঘ” ও “দত্র' ৪৩৬, 8৪০; 
অসৎ, আবাঁদত ৩৯২ ; “একৎ সং" ৬২০ ; 1 “চক্ষৃষ্য”, “শ্রুতি” ৫২৭ ; তি” ৩৯৪, 
&০১; তাঁর আনন্দ ৬৩২3 তাঁর নঃ*বাঁসত' ৪১৬ ; তাঁর মাহুমা ৪৩৭; তাঁর 
লক্ষণ ৩৫০-৫১, ৪৮৮ ;1 গবদিত', 'মত" ৪৫৬ * ভুরিশ্রবস্তব ৪১৫ 71 মনো- 
জ্যোতি ৪০৬-৭ 71 “যক্ষ* ৫০৪, ৬৬৯ রসস্বরপ ৬৬৫, ৬৯৬; সং ও 'বাদত 
৩৯১, ছবির" ব.হুৎ' ৫২৮; শব্দ ও পর ৩১২। --উদ্য ॥ বাকোবাক্য--৩২৭। 
ক্ষোভ ॥ সন্ভাীতি ৫৩৫। গন্ধ ২৪৩; _াগার--॥ “দ্বারপা" শীষণণ্য 
প্রাণ ১৭। -_চার--৪৬৮; 1 “দেবাঁনদ- “দবয়? ৩৩২। --প্7রঘ-_&9, 
১৬৭, ৩৩৬, ৩৬৪, ৩৭৮, ৪৩৬, ৫২৪, ৫২৮২৯, ৫৩৬-৩৭ $ + আঁদত্যভাবনা 
২৯৪ 1 দ্বারপা ৩৫১ 31 নবর্তন ৩৯৪-৯৫ ; 1 শীর্ষণ্য প্রাণ ১৬৬। - বচ“ 
--২৫০,৫২৯। _বক্ষ-_-॥ দেহবৃক্ষ, 1 িস্পলাদ ও অনাশক ৬৬৭ | সংস্পশ 
--৬৩১; নোদঘ্ঠ স্পর্শন ৬২৪। --সাক্ষাংকার ৩৫২। -লোক--া 
সম্প্রসাদ ৪৫৭। ব্রাক্গণ _ 1 আরণ্যক ও উপানষত ৩২-৩৩। 

ভগ-- 1 বিচ ৬৮৮-৮৯, ৬৯২। ভদ্রা--৩০৯। ভাবনা-__ বাক- ও মন 
১৪৩। ভ;ত-_ভুবন ও ভূম ৬১৬ । _মান্ত্র--২৯৯। -শ্যাদ্ধ ১৯৫ [ দ্র, 
ধাতপ্রসাদ ]। ভুমা--৪৬২, ৬১৯ ;1 অহংকারাদেশ ও আত্মাদেশ ৩০৬, 
৪৩২; পরাক: দৃষ্টি ৪৩২। 

মধ্--৯০। মধ্যরা রাত-৬৬৮। “মঘবা”_ [ দ্র. ইন্দ্র ]। মন(স-)-_ 
১৭১, ৩৮১, ৪৪৩, ৪৬০, ৫২৬-২৬, ৬৫৩) ॥ আকাশ ৫৪২-৪৩ ;1 আনন্দ ৪৬৯; 
1 ইন্দ্র ৫৩৭১ ৫৩৯-৪০ ; হীষত' বা 'প্রচোদত' ৩৩৮ চক্ষঃ- শ্রবঃ ৫৫০; 
গচাঁকাত্বং 'বো1ধৎ' ৪০৪, ৪৬২, ৪৬০, ৪৬৪-৬৫; জাগ্রৎ, স্খলভ;ক- ৪৫৭ ; 
1 দেবগন্ধৰ ৪০৬ 7 'দৈবৎ চক্ষু | সঃরচক্ষাঃ ৪০৭ 7 4 প্রাতিভ-সখাবৎ ৪৫৩; 
1 ঠবজ্ঞান ৩৬৩) বশ্বমনাঃ' ৩৬৬ 31 মনীষা ও হয় ৩৫৫7 “সুষঃমণ 
সূ্যরশ্ম ৪০৬ $1 জ্বপ্ন ও স্যঘ্যাপ্ত ৪৬৯। -বান__[দ্র.ইচ্দ্র]। মুল্য 
--&8৪.। মন্ত্--১৪৩-৪৪ /1 ব্রদ্ধ ৩১৩। -_শরীর--২০৩-৪। মনশঘা__ 
৬৫৯-৬০। [দ্র.মন]। মর্‌ৎগণ-_৫৩৩, ৫৯৮ 'শডভে কম ৫৫৯। 
-বান-_[দ্র- ইন্দ্র || মাঁহমা-া-দেবতা ৪৪০-৪১,৪৮৭-৮৮, ৪৯৬ 3 + “মহৎ 
৪৯৮) সম্ভূতি ৪৩৯। মাতাঁর*্বা--৩৪৪, ৫৩৪; | বৈ*্বানর ৩৪৫। 


িথ/নতন্ত--৯২, ৬৩৩ ; 1 সাম ৬৩৪। 


১৩৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


যক্ষ_ ৪৮৭-৮৮; ॥ অন্তধমি মহাদেব ৬০১; আকাশস্বরুপ &৪১ $ “আঁবঃ 
&৯৪ ; আত্মা ৬০০-১; 7 উমা হৈমবতণ ৩৯৮, ৪২২7 তপঃশান্ত ৬০৮; তার 
ব্যৎপান্ত ৫৯৬...; দেবজন ৬৯০; নাম ও রূপ ৬০৬7 নিচ্ক্বল্য ইন্দ্র 
৫৩৩; পণ্চদেবতা ৯৪১, ৩৫৯-৬০ ; ॥ পরুষ ৪৫ ; ॥ বরুণ ও শব ৬০৪-৫$ 
রহস্যশান্ত ৬০৪, ৬০৭ 7 মন ৬০৫; তার অর্থপকর্ষ ৫৯৯ ;॥ সোম ৬০৩ 
চ্ত্রী ১১০১ ৫১৪, ৬২৮ । “-_দৃশ$' মর্দগণ ৫৯৮ । -ভ্‌ৎ॥ বৃহস্পাঁত 
৫৯৭ । য়াক্ষিন-_॥ বরুণ ৫৯৬ ; যজ্জ ৪২; কর্ম ৭১৭ ; সাধনবোশষ্টা 
১৪৫। যাগ ও যোগ--১৪৫। ঘাজ্ববকক্য --২৬১। 

রক্ষঃশান্ত-_ কর্ণমল ২৩। রসতন্ত--৪৬, ৬৯৬; সম্প্রসাদ ৬৯৮। 

লোক -_-৫১৩, ৬১৭। 

শান্ত-পাত_ | আবঃ ৬৭১, ৭০৬1 --সণ্ার--৭০৮। শবন্দন্রক্গ-| দ্র. 
বক্জ ]। _ত্রক্গবাদ ১০০। _স্ফোট-_-২৭৭-৭৮। "শান্ত ও শিহমাণ'_ ২৭৯, 
২৯২, ৭০৮। শ্াট্যায়ন? গায়ন্রস্যোপাঁনঘৎ_-২১। শ্াস্তপাঠ _ তার বৈণশঘ্ট্য 
১৪৭। শিক্ষা-_-২৬০। শীর্ঘণ্য প্রাণ--১৮, ১৬/। শযভ॥ শংভ্রতা, 
“স্বর ৫৬০ । 'শযভে কম-'-__[ দ্র মর;দ-গণ ]। শ্রদ্ধা-_-৬৬২। শ্রোন্র -৩৪৯, 
৩৬৪ | “আশ্রংকর্ণ_ ২৬৯, ৩৬৫। - ক্পোক-_| ব্যাহত ২৭৩। শ্রৌন্র- 
প্যরচঘ২-_-৬৯। 

ঘদ্ধাচার্য ত্রাা হৃদয়ের কথা ২৮৫। ঘোড়শী কলা--৪০৫; 
[ ষোড়শকল ৮০। 

সংজ্ঞান-_[ দ্র. প্রজ্কান ]। সংদৃষ্টি-[ দ্র. আঁতম্যান্ত ]। 'সংব্-_ 
[ দ্র. প্রাণ ]। সংবৎসর _ ৫৯৩-৯৪। সংঁবৎ--৩৮৪ 7 ইহ ৪৬৮ 71 প্রত্যেষণা 
৩৮৬, ৪৫৯-৬০। সংভান্ত _[ দ্র. বনষ্পাঁত ]। সংযোগ | দ্র, ইীতিব্রচ্গ || 
“সকৃদ-দবা+া অহোরান্র ৪৮৬। ঙ্কষ্প_ ৬৫৪ ৫৫। সত্য- ৭১৯) 
[হৃদয় ৭২০। সন্পারচ্বঙ্গ ৬২৫, ৭০২। আম্প্রসাদ | দ্রঃ প্রাতবোধ, 
রসতন্ত ]।॥ সম্ভাঁত--€১১, ৫৩৫ : তার মাহমা ৪৩৯। সবিতা--৬৮/-৮৯, 
৬৯৩। সরগ্ৰতী_৫৭০; ॥ অম্বা ৫৭২ * “কেতু' ৪৫৫। সর্পরাজ্ঞী__ 
২১০। সহঃ-[দ্র. বল]। সহজ সমাধি-_-৩০৬। সাবন্রমন্ত্র তার 
ব্যাখ্যা ৩৯১ হুংসমন্ত্র ২১১। সাবত্রী-খাক ২৪ গায়ত্রী ৩৯; 
&৫২-৫৩। সাম--১; -_বেদ-_তার পাঁরপ্রোক্ষতে কেন উ. ৩-৪; তার ব্রাঙ্গণ 
৭; শাখাভেদ ৫ ৬ | সাধ্জ্যবোধ-_ ৪6৫ ॥ “সঃবেদাঠ8৪২। “স;ঘ;ম-ণা" 
1 দিয'রাণ্ম' ২১৯, ৪০৬ ; হিতা ২১৮। ূর্য-_-৩৭৩, ৬৪০) “আদিত্য 
৬৬০; কল্যানতম রূপ ২৬২; তাঁর উদয় ৬৪৯। -ত্বচ-_ ১৮০, ১৯৭, 
৫১৯ । সোম-২; অমৃতত্বের সাধন ২২৫, ৬২৮; আ'দত্যোত্তর, ষোড়শী 


কেনোপাঁনষং ১৩৫ 


কলা ৩২1 ষক্ষ ৬/০। “সোম্যৎ মধ্য:_॥ আনন্দ ৬৩২; [দ্র ইন্দ্রিয় ]। 
“চ্ফোট?_২৭৭ ; ॥ পরা বাক ২৭৩-৭৪। চ্ভ্বী- ৫১৪, ৫২৮; ॥ [দিবো দুহিতা 
৫৫২ ; ব্রদ্দশান্ত 9৮৪7 1 যক্ষ ৫৫৪; ॥ সাবন্রী ৪৫ । জ্থলভ্‌ক _[ দ্র. মন ]। 
প্ধৈষঘ--[ দ্র. আপ্যায়ন ]। জ্মর-_ ৫৯৩, ৬০৫ । জ্মীঁত -পরুবা ৬৭১-৭২ ; 
॥ স্মর ৬৫৮। স্বধা -৪৬৫, ৪৭৮ । ্বপ্ন ও সযঘ্যপ্তি--[ দূ মন ]। “চ্বর- 
__॥ পিশ্য্তী' ২৭৪ ; সামের রস ৩০। +_ বৃহৎ+_-৪৩, ৪৮৮, ৪৯৮, ৫২৮। 
্বগণলোক _১৪৪-৪৫, ৭২২। | 
হংসমন্ত্র_[ দ্র. সাবিন্রণন্ত্র ]। “হাদজ্যোতি”_া বৈ্বানর ৩৩৬। 
[হিরণ্য-গর্ভ__৪৭৩। -_-শরশীর-_১৮১, ১৯৭ ১ + যোগাগ্রময় ১৮৩, ১৯৭, 
৬১৯) | 'হ্ষবর্ঠস ১৮২ | “স্যর্যত্চ- (দ্র. সনর্য]। হিরপ্ময় পযরঘ-- 
[দ্র ইন্দ্র]। হম চন্দ্রমা ৭৭। হৃদয়--১৭২, ৬৬২, ৬৭২, প্রাণ বা 
বোধে পাওয়া 8৪৮। ছৈমবত--৩৫০, ৩৯৮ ৫৮৯-৯০ , ॥ উমা ৫৮২-৮৩ 3 
তার ব্যৎপাত্ত ৫৬৬"; ॥ তুষারকন্যা ৫৪০ ॥ সরস্বতী ৫৬৯-৭০ $ 1 
হহবাহনগ ৫৮৫ ; [ দ্র চনতরী ]। 





গ্রন্থকার পরিচিতি 


আঁনবাপ--ঘরমণী বেদ ভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপঃরষ। ৯৩০৩ সালের (ইং 
১৮৯৬ ) ২৪শে আষাঢ় মৈমনাসংহে জন্ম । পূব" নাম নরেন্দরন্দ্র ধর । পিতা 
রাজচন্র ধর ও মাতা সংশীলা দেবশী। ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছান্রজীবন 
যাপন করে ম্যাঞ্রকে বৃত্তিলাভ এবং 1ব.এ. ও এম.এ. পরণক্ষা় সংস্কৃতে প্রথম 
স্থান আঁধকার করেন। পতা সপাঁরবারে সংসার ত্যাগ করে. ভ্রীমৎ স্বামণ 
[নগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রন্দুও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে রক্গচয 
ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ ?নবণানন্দ সরম্বতট। 
আসামের কোণকলামুখা্থত আসাম-বঞ্গীয় সারস্বত মঠে সংদবীঘ" বারো বৎসর 
পাঁরচালক, খাঁষ বদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং প্রখ্যাত আধরদপ'ণ 
পাকার সম্পাদক ছিলেন । 

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পাঁরব্রাজক সন্নযাসীরপে হিমালয়ের বাভন্ন স্থানে 
[নভতে সাধনা করেন। আলমোড়ায় বালক বয়সে দ্ট জীবনদেবতা হৈমবতীী 
বা বেদময়খ বাকের পপ“ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতাঁয় সাধনা, দর্শন 
ও সংস্কৃতির মৃলাধাররংপে দর্শন করেন। তাঁর বাঁক জীবন এই সতযাদশ'নেরই 
[িব1ত। এই মহাসমদ্বয়ের উপলব্ধি 'বম্ময়কর পাণ্ডিতযপূ্ণ পুঞ্থান[পুধ্থ 
1রচ্লেষণে মণ্ডিত করে শলঙে রচনা করেন মহাগ্রন্থ বেদমাীমাংসা, যা পরে 
রবীল্দ্রপুরস্কার লাভ করে। শ্রীঅরাবজ্দের মধ্যে উপলব্ধ সতোর প্রাতফলন 
দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরাবন্দ-ভাষা রচনাও তাঁর জীবনের অনাতম ব্রত 
হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর 166 1)15৩-এর অন[বাদকে শ্রীঅরাবদ্দ /২ 11৬18 
(19179191101 বলে আভনান্দত করেন। 

৯৯৬৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শহর করেন এবং 
বোঁদক ও অরাঁবন্দ-সাগহতা সম্পকে নিয়ামত প্রবচন, উপাঁনষদ “ভাষা রচনা, 
প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দরে উপলব্ধ জীবনসতাকে প্রকাশ করে চলেন। 
ৃ বাইরে শীর্ণ তপস্বীমর্তি, ভেতরে রসাবিষ্ট আঁনবণি ছিলেন. অন্তরে 

অস্তরে বাউল । রবণল্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাগপ্‌রূষ। তান মনে করতেন, 
বৈরাগা ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্বম শিক্প। 

ভারত-বন্গনা রূপে সঙ্কাক্পত তাঁর ভারত- পারাটা নর কের বাচা 
সমাপ্ত হয় । ১৯৭১-এ আকাঁদ্মক পতনজাঁনত আঘাতের ফলে গুরৃতর ব্যাধিপগ্রস্ত 
হন। এ অবস্থাতেও বহ; স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাক্ীপপাধু ও জ্ঞানাথীর - 
জারা ছলে! ৯৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রশ্নাণ করেন। | 
টি গোর ধর্মপাল 


